যুগছেবতা রামগোবিন্ছ 


শ্রীগোবিন্দ আশ্রম। বাক্সাড়া। হাওড়া 


প্রকাশক 

ভ্রীঞ্ব চক্রবন্তী 

শ্রীগোবিন্ব আশ্রমএর পক্ষে 
৩৬, বাকৃসাঁড়। রোড 

পোঃ বাক্লাঁড়।, হাওড়া 


প্রথম প্রকাশ 
পৌষ সংক্রান্তি ১৩৬৭ 
১৪ই জানুয়ারী ১৯৬০ 


শস্কাঁর কর্তৃক সর্বশ্বত্ব সংরক্ষিত ' 


প্রাপ্তিস্থান 


(১) শ্রাগোবিন্দ আশ্রম 
৩৬, বাকৃসাড়1 রেড 
পোঃ বাক্‌লাড়া, হাওড়! 


(২) শ্রীমতী অরপূর্ণা দেবী 
১৬৭এ, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭ 


(৩) কমলা বুক ডিপে! 
১৫, কলে স্বৌরার, কলিক।তা-১২ 


(৪) নীলমণি হালদার এণ্ড কোং 
১৩,-চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলি কাঁতা-১৩ 


সুদ্তরক 

ভ্রীবীরে্জনাথ দে 

দি ইস্টার্ন টাইপ ফাঁউণ্ডি, এগ 

গরিয়েশ্টাল প্রির্টং ওয়ার্কল প্রাঃ লিঃএর থক্ষে 
১৮ বৃন্দাবন বসাক ই্রীট, কলিকাতা-€ 


উৎসর্গ 


শ্রিয়ৈ নমঃ। 'অমৃতোস্তবায় নমঃ | কান্তায় নমঃ। চন্দ্রশোভিণো 
নমঃ। বরারোহায় নমঃ। হরিবল্পভায় নমঃ| বিষুদেবত্বৈ নমঃ। 
'বিষে। নমঃ | বৈষ্ঞবীশক্কিভ্যো নমং। বৈষ্বে নম: । বিষ্বে নমঃ 
সারগুণ্যৈ নমঃ| দেবদেবিক্যৈ নমঃ| লক্ষ্মীণো নমঃ| মুরসুন্দর্ষ্য 
নমঃ। অস্মদগুরুভ্যো নমঃ| অন্মংপরমগ্ডরুভ্যো। নমঃ | অস্মসর্ব- 
গুরুভ্যো নমঃ| অস্মংপরমেষ্টিগুরুভ্যো। নমঃ অস্মৎপরাপরগুরুভো। 
নমঃ। অস্মতপরমার্থতত্বচৈতণ্যানন্দাম্মগুরবে নমঃ। অন্মৎসচ্চিদানন্দ- 
তত্বচৈতণ্যানন্দাত্বগুরবে নমঃ। শ্রীমতে রামরাঘব গুরবে নমঃ। 
শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীপরাহ্কুশদাসায় নমঃ। শ্রীমদ্যামুনমুনয়ে 
নমঃ| শ্রীরামমিশ্রায় নমঃ| শ্রীপুগুরীকাক্ষায় নমঃ। শ্রীমন্নাথমুনয়ে 
নমঃ । শ্রীমতে শঠকোপায় নমঃ। শ্রীমতে বিঘকসেনায় নমঃ। 
শ্রিয়ে নম: । শ্্রীধরায় নমঃ | 
ও নমঃ নারায়ণায় শ্রীমন্নারায়ণায়চরণৌ শরণমহং প্রপণ্চে শ্রীমতে 
নারায়ণায় নমঃ | ও নমঃ রঙ্গনাথায় বিদ্লহে রামগোবিন্দায় ধীমহি 
তন্ন! রঙ্গনায়কী বল্লভঃ প্রচোদয়াৎ। ও নমঃ রামরামায় গ্রচোদয়াৎ, 
ও নমঃ নারায়ণায় প্রচোদয়াৎ। ও নমঃ রামগোবিন্দায় বিদ্লহে 
রাঘবসীতাম্ৃতায় ধীমহে তন্নঃ শূঙ্গারীরঙ্গনায়কীবল্লভঃ শ্রচোদয়াৎ। 
ও নমঃ রামগোবিন্দায় চরণৌশরণমহং প্রপছ্ে শ্রীমতে রামগোবিন্দায় নমঃ | 
সষ্টজনাবর ছুষ্টহর থগতুরগ্রোত্তমবাহনতে | . কক্ষিরপঃ পরেশে। 
নমঃ রামগোবিন্দরূপ পরেশ্নে নমঃ ভক্তস্তে পরিপালয় মাম্‌। 
গুরুত্রন্থা। গুরুবিষুঃ গুরুদেব মহেশ্বরঃ 
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরমোত্রক্ম তন্মৈ গ্রীগচরবে নমঃ । 
ধ্যানমূলং গুরোমৃত্তিঃ পূজামুলং গুরোর্গদম্‌। 
ম্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরুকৃপা। 


ভ্রীগুরুনারায়গচরণযুখলে অমর্পপমন্ত 


%্& 





কলিগতান্দ-_- ৫০৭২ 


শকনরপতেরতীতাব-- .- ১৮৯৩ 
সন-_ ১৩৭৮ 
্ীষ্টাব্দ₹__ ১৯৭২ 
বিক্রমান্দ (সম্বং)-- ২০২৮ 
বঙ্গাব (সন)-_ ১৩৭৮ 
ভ্বীচৈতন্যাব্দ__ ৪৮৬৮৭ 
শ্রীশঙ্করাব্দ-_ ৫২২২৩ 
বুদ্ধাকা_ ২৫১৪ 
রামান্ুজাবা-_ ৯৫৫ 
রামগোবিন্দাব্দ-_ ৭৬ 


অথশ্বেতবরাহ কল্পাব্ব--৪৩২৭০০০০০০ 
বৈশাখশুর্লপক্ষীয়াক্ষয়তৃতীয়ায়াং রবিবাবে সত্যযুগোৎপত্তিঃ 
বর্ধ ১৭২৮০০০-_-মংস্থযকুম্মবরাহনৃসিংহ11 
কাণ্তিকস্ত শুরুপক্ষে নবম্যান্তিথৌ সোমবারে ত্রেতাযুগোৎপত্তিঃ | 
বর্ষ ১২৯৬০০০-_বামনপরশুরামশ্রীরা চন্দ্র । 
ভাত্রকৃষ্ভয়োদশ্াং তিথো বৃহস্পতিবারে দ্বাপরযুগোৎপত্ভিি। 
বর্ষ ৮৬৪০০০-স-কৃষ্ণবলরামবুদ্ধ । 
মাঘমাসস্তপৃণিমায়াং তিণে শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ | 
বর্ষ ৪৩২০০০--রামগোবিন্দকক্কি। 
সত্য-- নারায়ণপরা বেদানারায়ণপরাক্ষরা | 
নারায়ণপর মুক্তির্ণারায়ণপরাগতিঃ ॥ 
ত্রেতা_ রামনারায়ণানর্ত মুকুন্দ মধুনুদন | 
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকু বামন ॥ 
দ্বাপর-_ হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপালগোবিন্ন মুকুন্দ শৌরে 
যজ্েশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষে! নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ | 


কলি-- হরে কৃঞ্$ হরে কুঙ্ কৃষ্ণ কৃষক হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হবে॥ 
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সূচীপত্র 
ভূমিকা 


শ্রীশ্রীশঙ্গারী মাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাণী 
প্রথম অধ্যায় 

আবির্ভাব, বিবাহ ও সাধনা 
দ্বিতীয় অধ্যায় 

সন্াস ও পরিব্রজা 

তৃতীয় অধ্যায় 

লোকশিক্ষা পার্ধদ আকর্ষণ ও বিভূতি 
চতুর্থ অধায় 

উপবাস ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা 

পঞ্চম অধায় 

মহামায়ার আরাধনা 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

উপবাস ভঙ্গ ও জন্মোৎসব 

সপ্তম অধ্যায় 

অরুণদার ভায়েরী 

অষ্টম অধ্যায় 

তুলমীদীস ও গায়কদের আগমন 
নবম অধ্যায় | 

লীল! মাহাত্ম্য 

দশম অধায় 

লীল! সম্বরণ 

পরিশিষ্ট 


তুলসীর ডায়েরী 


পৃষ্ঠ। 


১৮ 


৪৯ 


৭8 


৯৭ 


২৩৫ 
২৪৯ 


ভূমিকা 


শ্রীগুরু নারায়ণ ঠাকুর বলিতেন, “আমাদের ধর্ম_জীবে সেবা, 
নাম সার, প্রেম ধর্ম ॥ কলিহত জীব সাড়ে ২.৪ হক্তিয়েকে প্রেমিক 
করিয়া তোল । অহরহ নামপ্রেম বিভোর হহয়া থাক । হ্জিয়- 
গণকে একমুখী করিয়া ন। ব্রাথিলে, হৃতি উঁতি ধাহবে, মনকে স্থির 
হহতে দিবে না। নতুন করিয়া নাক টিপিয়া যোগভযাস করিতে 
হবে না । মাতো, মাতে, নাম সৎকীর্তনে মাতিয়া যাও । মনে 
রাধিও ভাঙতে হবে শর্জা চাবি গরুমন্ত্র ক্রিয়ার জোরে ।” 


আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামগোধিন্দ আচার্ধযদের সাক্ষাৎ 
ভগবান ছিলেন৷ তিনি কাহার নবকলেবরে নিজে খাইয়। দীন 
দুনিয়াকে খাওয়ার্হতে আপিয়াছিলেন । অর্ঘপাত্তিকী ভাব ও চিন্ত 
কাহার শ্ীঅঙ্গে সদা সর্বদা ফুটিয়া থাকিত। তিনি বলিতেন, 
"চালাহয়া যাও, একদিনে ন। হয় পাঁচদিনে হহবেই। শ্রীগুরুর ক্পায়' 
সকলহ্‌ সম্ভব । চাহ দৃঢবিখ্বাস । আর চাই গরুক্তপা। গুরক্তপাহ 
পথের পাথেয় জানিয়া রাখিও |” 

শ্রীগুরুজীবণ-চরিত রচন। করার সাধ্য মানুষের নার । যাহার 
প্রসাদে মুক বাচাল হয়, পঙ্গু, গিরিলগঘন করে, অন্ধ চচ্ষুত্মান্‌ হয় 
তাহার লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার অধিক্তার কোথায়, সাধ ত" 
দূরের কথা? একদিন বুঝি সেইজন্য প্রিয় ভক্তকে বলিয়। উঁঠিলেন, 
প্তুমি আমার কি জীবন চরিত লিখিবে? তোমায় লিখিতে হবে না । 
আমার জীবন-চরিত ত্বয়ৎ গণেশ আপিয়া জিখিবে 1” ভ্াহার 
মছিমা, অপার লীলা কলমের সীমায় লিপিবদ্ধ করিবার 
ক্ধমতা বা স্পঞ্জ আমাদেরে নাহ । আমাদের বাসনা, আমাদের 
হুঁচ্ছা ট্রাহার নাম জগতে প্রচারিত হর্ঁক, প্রকাশিত হর্উক । লোকে 
জানুক যে পরমেশ্বর, অধিল ক্রদ্ধাণ্ডের স্ৃঠিকন্তী ভ্রাহায় প্রতিক্রতিমত 
আবার আপিয়াছিলেন--আতি সাধারণভাবে এই দীন কুটারে, এহ 
ধরার ধুলায় । কিন্ত আমরা এবারও ব্যন্ত ছিলাম নিজ কর্মস্কাদে । 
এবারও আমরা তাহাকে পরিতে পারি নাই ,.কারণ এবারও আমরা 


পূর্বেকার বায় রঙ্গ-রসে মাতিয়া মোহে মজিয়াছিলাম। দেহ কারণে 
শ্রীধর অধরা পরা দিলেও আমরা ধরিতে বা বুঝিতে পারি নাই । 

আমর। মাটির মানুষ । আমরাহ্‌ বা নিত্যলীলাময়ের লু;কোচুরি 
কি কল্পিয়া ধরিতে পারি? চতব্য অআচৈতব্ের, জ্ঞান অন্ঞানের 
নুকাচুরিতে পঞ্চভোঁতিক আন্কোষময় জীব আমরা অবাঙ,মানস 
গোচরকে ধরিব কি করিয়া? পুর্ণব্রক্ধসনাতন স্বয়ৎ শ্রীকুষ্তকে 
যেমন তৎকালীন যাদ্বেগণ, মথ্ুরাবাপী ও হন্তিনাপুব্রবাসিগণ ধপ্লিতে 
পারেন নাহ এহ কলিয়ুগে আমাদের অবস্থাও তঙ্রপ ছিল। 
আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাদেরে সীমিত চিন্তাধারায় ভাহাকে মাপিতে 
গিয়া বরাবরহ ঠকিয়া গিয়াছি। ঠিনি ধরা দিলে তবেহ যশোদা 
মা উ্রাহাকে কাধ্িতে পারিলেন, মুখমধ্যে মুহূর্তে বিশবত্রদ্ধাও্ 
দেখাহ্যা দিলেন । জন্য আচার্যযদেবের জীবন চরিত লিখিবার 
দুঃসাহস নাহ । ক্রাহাকে স্মরণ মননের একটি উপায়মাত্র এহ 
কাছিনী-সৎকলন । ভক্তদের বহুদিনের অনুরোধ ও দাবী যে ঠাকুরের 
জীবনী প্রকাশিত হউক । তাহ আমাদের ক্ষুদ্র এই পুজার ভালিতে 
তাহার ভক্তদ্রে সবব্রকম পুষ্প সাজার্যা ভ্রাহার চরণে অর্ধ 
প্রদানের একটি প্রচেষ্ঠামাত্র । প্রকাশে ক্রটি ও ব্যর্থতা স্বাহা উহা 
আমাদের । ছ্িতীয় সংকরণে উহা স্বালন করিবার প্রতিক্রুতি 
দিলাম 1" 

শ্রীগুরুনারায়ণ তাহার ভক্তের পরশ ও প্রেমবারি। ভাহার 
ভক্তের প্রেমতুলসী, হাতের চন্দন বক্র্ব ভালোবাসিতেন । তাহ 
দিনের পর দিন ভক্তদের দিয়ে। চনে বাটাইয়াছেন। দিনের পর 
দিন 'সেহ চন্লে সযরে তুলিয়া রাখিয়াছেন ॥ ভক্তদের হাতে বাটা 
চন্নের পাহাড় চলনেকুট করাহঁয়া মহাপ্রয়াণের পুর্বে 
বলিলেন, “আমার প্রাণের ভক্তছের হাতের বাটা চনে পাহাড় 
দুহটি মহাঘজ্রের দিনে আমার রুকে তুলিয়া ছিও।” সকলের 
প্রেমচলনে বুকে লইয়া ঠাকুর যেন পরমতৃগ্ঠ, চিরশান্ত । ভগবার, 
ভক্ত ও ভাগবত এক ও অবিচ্ছেস্ক 

প্রীত্ীঠাতুরের প্রতি ভক্তের নিকট আমাদের আবেছন তাহাঙের 
জীবনে ল্রীগুর্লগোধিলেরে যাহা ও দযঙরেশে আবিঙাব ঘটিয়াছিল ও, 
লীঙামাণুরী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন উহাগকল আমাদের লিধিতভাবে 


জানাহ্য়া প্রকাশে অনুমতি দিলে আনরা গরুগ্রন্থ মাধ্যমে প্রকাশ 
করিয়া কতার্থ হঠ্‌ব । 

কলিযুগদ্বেতা পরমপুরুষ জগদ্ওুরু শ্রীশ্রীরামগোবিল্দের লীলাচরিত 
বিৎশশতাক্দীর জগত্বাসীকে নিশ্চিত আবলার পথ দেখাহবে, 
তাহার পিপাপায় গ্রেমবারি পিগুন করিয়া তাহার ক্ষ, অশান্ত, 
জর্জরিত হৃদয় প্রশান্ত করিবে এবৎ, উদ্ভমী ও পুনরুৎসাহিত করিবে 
এই বিশ্বাস রাধি। ৃ 

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকাহিনী অশেষ এবৎ আমরা এই পুত্তকে মাত্র 
কয়টি লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হরঁয়াছি। আশা র্রাখি ক্রমপ$ আমরা 
ভকজঙ্গের নিকট হতে উহাসকল উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিব । 

শ্রীপ্রীঠাকুর সদা? নিতঃলীলায় প্লহিতেন এবৎ কধন কোথায় কি 
করিয়াছেন তাহা সঠিক সৎবদ্ধ করিতে পারিজে সত্যর্থ এক মহা- 
ভারত হয়। একদিন বিপাল এক গাছের গুড়ি যজ্ঞকুণ্ডে দিয়া 
ব্রলিলেন, “এক কামান দাগিলাম।” চার ঘণ্টার ভিতর বেতারে 
অনিলাম যে বৃটাশ রাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে । 
ধিনি বালক অবস্থা হহৃতে দূ্শনের ভিতর ভ্রবিয়াছিলেন, তাহার 
বিত্যলীলার অবস্থা সাধারণে বুঝিবে কি কপ্সিয়া 1? ১৯২৭ নাগাদ তিনি- 
জীবের উদ্ধারের জব্য কলিকাতায় আাবিভূ*ত হন । 

ধারাবাহিকভাবে ভ্রাহার জীবনী কোন একজনের নিকট পাওয়া 
যায় না। অম্তের ছুতের ব্যায় তিনি কখন কোথায় পিয়। 
আবিভু'ত হইয়াছেন আবার পরমুহ্র্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন 
কে বলিতে পারে? একবার বালীর পঞ্চাননতলার প্রীবিজয়ক্ুমার 
ঘোস্বালের জ্যেষ্ঠ পুত শ্রীদেবত্রত ঘোষাল ঠাকুরের পিছন পিছন 
বেকাজে বালী হহতে €বলুড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন । ঠাকুর তাহাকে 
কাহার পিচ্ছন পিছন আসিতে নিষেধ করিতেছিলেন এবৎ আগত্যা 
তাহাকে ভ্রাহার খধড়ম জোড়া লইয়া “বাড়ী চলিয়া যাতে বলিয়া 
অন্তর্ধীন হহলেন। এদিন সন্ধ্যাবেলা .ভক্তের আকর্ষণে তিনি 
ধানবাদে এক ভ্রক্ের গৃহে আবিভূনত হইলেন । দুর্দিন বাদে পত্র 
আসিজ যে তিনি দুহ্দিলে আগে নিরাপদে ধ্ানবাদছে আসিয়া 
পৌঁছিয়াছেন । ছুতরাৎ এ হেন পুরুষের জীবনী কা রষ্রচন। করা 
সাধ্য আছে বলে মনে করি না তরু আমাদের আত্তি, আশা, 


আকাঞ্জা আমরা আমাদের আচার্যাদেরের গণগ্িমা জগৎসভা 
প্রচার করি, প্রতিষ্ঠা করি । 

আশা রাখি সহ্গদয় পাঠকগণ ঠাকুরের জীবনের কিছু অৎশ 
লোকসমক্ষে তলিয়া ধরিবার আমাদের এহ যৎ্সামাব্ত প্রচেষ্ঠা 
সহৃঙগয়ে উপলঘ্বি করিবেন । এইটুকু আমরা নিব্রেদন করিতে পারি 
ঘে এই জীবনী বা সথকলনে কোনওরুপ আতিপয্য বা বাড়তি কিছু 
প্রকাশ করি নার । তিলকে তিল র্লাধিয়াছি,২তাল কলি নার । 
যাহা প্রন্তুত তাহাহ্‌ প্রকাশ করিয়াছি । যাহা প্রতাক্ষ করিয়াছি 
ব। প্রতঃক্ষদ্শাঁর মুখে শণিয়াঞি উহাহ প্রকাশ করিয়াছি । 

পাঠ করিবার পূর্বে গপাঠকগণ মনে রাখিবেন যে তাহারা গুরুগ্রন্থ 
পাঠ করিতেছেন । হযে জগতের যাহা উহা অন্য জগতের লোকের 
নিকট মবাভর, অবিশ্বাস্য বা অবাস্তব ধারণা হহতে পারে কিন্তু 
প্রক্তির 'নিকর্ট, বাস্তবের নিকট, সত্যেন নিকট, মহাকালেব্র নিকট 
তাহা সত্য । 

এহ্‌ পুট্টক পাঠ করিলে পাঠকগণের একটি বদ্ধমূল ধারণা 
হবে যে রামায়ণ ও মহাভান্রতে যাহা যাহা উক্ত হহয়াছে উহার 
প্রত্যেকটি সত্য। একটিও অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তি নহে। 
এ হতিহাস দুটি ধহার। রচনা করিয়াছিলেন ভ্রাহাদর জীবনে 
মিথতা ব আজগুবি কোন কালেই স্থান পায় নাহ । এধীহারা 
জীবনে পত্র সাধনার করিয়া চলেন তাহারা আর যা সৃতি 
করুক কখনও সত ছাড়া মিধযা সৃষ্টি করিতে ব। চিন্তা করিতে সমর্থ 
নহেন। কলিহত, ব্বীর্ধ্যহীন, সজেহেজ্রিত মানুষের হয়ত উহা? 
বিশ্বাস করিতে অসুবিধা হয় বিশেষ করিয়া পাগ্চাত্য পিক্ষার 
তাড়নায় । কিন্ত্র উহা সকল সত্য, সত্া, সত্য । ী 

হরি ও ততৎসৎ। 





শ্ীগোবিন্দ আশ্রম 
(মাত আশ্রম ) 
পোঃ গদীবেড়ো। 
জিলা-_-পুরুলিয়। 


শুভ আশীর্ভাজনেষু তুলসী পরিতোষ, 

তভোমর। শ্রীগুরু- জীবন-চরিভ প্রকাশ করিতেছ 
জানিয়া খুব আনন্দিত হইলাম । আশীর্বাদ করি 
তোমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হুউক। 


ইতি 
শুজারী আল্যা! 


৮৪ ধা ভগ বিপ৩ শিব 
৬ িলাটুতে পেন কে 
57-6শশ রি 
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যুগদৈবতা! প্রীত্রীরামগোবিনের শ্রীহস্তলিখিত এই পংক্তিকাটি 
তুলনীয় ডায়েরী হইতে উদ্ধার কথি। 
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যদামদাহি ধর্মাানি্ভবতি ভারত. 
গা দিশা 
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প্রথম অধ্যায় 


আবির্ভাব, বিবাহ ও সাধন! 


যখন থ্রী; উনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীতে মোড় ঘুরিতেছিল 
এবং বঙ্গাব ত্রয়োদশ শতক চতুর্দশ শতকে পরিণত হইল এ চার 
শতকের মহাসন্বিক্ষণে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ _পুরুষোত্তম গোবিন্দ 
--ন্বর্গে ছুন্টুভি বাজাইয়া, মর্তে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বৎসরের পুণ্যতম 
দিবসে যখন বাংলার আনন্দমুখরিত গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে পৌষের 
ফসল তুলিয়া নবান্নের উৎসবে গৃহস্থ মুখরিত, দাওয়ায় বালক 
বালিকাগণ পায়েদের বাটীতে পিঠা-পুলি লইয়া ব্যস্ত, মণ্ডপে মণ্ডপে 
সমুদক্গ হরিকীর্তন চলিতেছিল, যখন বাংলার পুণ্যসলীলা গঙ্গাসাগরের 
সম্মিলনে লক্ষ লক্ষ সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহী পুণ্যার্থীগণ 
অবগাহনরত ও কপিলমুণীর আশ্রমে আরতি ও হোমান্সিতে আহুতি 
চলিতেছিল ও স্বর্গের দেব-দেবীগণ মর্তে নামিয়া মকর সংক্রাস্তিতে 
গঙ্গাসাগরে অবগাহন করিতেছিলেন এবং হিমালয় ও দক্ষিণ মেরু 
হইতে বহমান পুণ্যবায়ু বাংলার আকাশে বাতাসে মিশিতেছিল, 
একাদশীর শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথিতে আহিমাচল কন্যাকুমারিকা 
সনাতন আধ্যভূমির অরণ্যে, গুহায়, তটে, মন্দিরে সাধুগণ শ্রীরঙ্গনাথ 
বৈকুষ্টনাথের ধ্যান, আরতি, পূজা ও কীর্তনে মগ্ন সেই শুভ মুহৃর্থে 
রাত্রি এগারোটায় জগদীশ্বর নারায়ণ মর্তলোকে একটি শিশুর রূপে 
ছোট্র কুটারে টেকিশীলায় হাসিতে হাসিতে নিঃশবে অবতীর্ণ 
হইলেন। সেদিনও সকলের অলক্ষ্যে দেব দেবীগণ স্তবস্তুতি 
করিতেছিলেন এবং অশ্বিনী নক্ষত্র৪ আনন্দে নাচিতেছিল। গ্রামের 
অতি মনোহর প্রাকৃতিক শিলা যাহা গরুড়ের ন্যায় ছুই পক্ষ 
বিস্তার করিয়া পথের মাঝে কেশবঠাদের দ্বার রক্ষা করিতেছেন 
সেই বিশাল হনুমান শিলার দক্ষিণকোলে সেদিন আকাশের চাদ 
মাটিতে নামিয়া আসিয়াছিল। প্রতি একাদশীর ন্যায় এদিনটিতেও 


হ্‌ যুগদেবতা গামগোবিন্দ 


গ্রামের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ও আচাধ্য পরিবারের গুরু বালবিধব। ব্রহ্ম- 
চারিনী শেষলক্ষ্মী আম্মা গ্রামেব মায়েদের লইয়। শ্রীরঙগ্গনাথজীর 
স্তোত্র, পঞ্চস্থক্ত, আলওয়ান্দার স্তোত্র, গুরুবন্দনা ও কেশবাদের 
গুণকীর্তনে ও হরিবাসরে যখন গৃহ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন 
সেই সময় ধরার ধূলায় ধরা দিলেন শঙ্খচক্রধারী গোবিষ্। 

মহাপুরুষ মাত্র কি দিন ক্ষণ দেখিয়। জন্মগ্রহণ করেন ? 
কেহ জন্মগ্রহণ করেন গভীর আধারে কারাগারে, কেহ পথিমধ্যে 
অরণ্যে, কেহ আন্তাবলে, কেহ নিমবৃক্ষের তলায়, কেহ টে'কী- 
শালায়। কি আশ্চর্য্য ! 

আমাদের পরমপ্রিয় শ্রীগ্র গোবিন্দের জন্ম বাংল ১৩*৩ সাল 
পৌষ সংক্রান্তি, সোমবার। বৈকুষ্ঠ একাদশী তিথি, অশ্বিনী 
নক্ষত্র, রাত্রি ১১ট1। হরি বাসরের আনন্দ উৎসবে চারিদিক যখন 
মুখরিত, মানভূম জেলার অন্তর্গত 'গদিবেড়ো” গ্রামে মাতৃলালয়ে 
হন্থমানশিলার পার্থে টেকিশালে মহা প্রতু শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচ ব্য 
গোস্বামী ধরাধামে অবতীর্ণ হন। পিতা তাহার রাঘব আচাধ্য, 
মাতা সীত। দেবী । পবিত্র ব্রাহ্মণের অল্পবিত্তের সংসার, শ্রন্ধাচারিত। 
ও ন্যায়পরায়ণতায় ভরপুর । 

এইবার যে মুহুর্তটি যুগাবতার বাছিয়া লইলেন উহ! বিশেষ 
তাৎপধ্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের সাধন! মানুষ শুরু করিয়া অহঙ্কারে 
একদিকে মত্ত হইয়া! উঠিয়াছে অন্তদিকে “তত: কিম্‌? এই প্রশ্ন 
তাহাকে বিজ্ঞানের সারহীনতা সম্বন্ধে ও তাহাকে অধ্যাত্মজ্ঞান ও 
সাধনার আকর্ষণে টানিয়া লইয়া যাইতেছে । ভারতের সনাতন 
ধর্মের প্রচারক বৃহত্তম শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির কেন্দ্রে গিয়া তাহাদের 
মত্ততা ও অসারসাধনা সম্বন্ধে সাবধানবাণী ও সতর্ক করিয়। 
দিতেছেন। ভারতের দরিদ্র জনগণ জাগিয়া উঠিতেছে। প্লেচ্ছ ও 
যবনজাতি বেদ-বেদাস্ত, পুরাণ-উপনিষদ হইতে জ্বানলাভ করিতে 
শিখিতেছেন ও তাহাদের সীমিত জগৎ ও সাধন! সম্বন্ধে সচেতন 


আবির্াব বিবাহ ও সাধনা ৩ 


হইয়। ভাহাদের নিজস্ব সভ্যতাসম্বন্ধে হতাশ হইয়। পড়িতেছেন । 
অন্যদিকে পরাধীনতার গ্লানি ভারতের মর্মে প্রবেশ করিয়। তাহাকে 
স্বধর্ম সম্বন্ধে হৃতজ্ঞান করিয়া তুলিতেছে এবং যাহাই বিজাতীয় ও 
ৰিদেশী উহাই আকড়াইয়া৷ ভাসিবার চেষ্টা করিতেছে । ত্রাহ্মধর্মের 
এক শ্রোত আসিয়া সনাতন ধর্মের ছুর্গে আঘাত হানিতেছে ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যত! উহার ভিতর অন্ধু প্রবেশ করিতেছে । বীর 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সব্যসাচীর ন্যায় ছুই হাতে ভাঙ্গিয়! গড়িয়। 
গৌঁড়ামীহীন ও মুক্ নবভাবত গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া- 
ছেন। দশদিক আলো! করিয়া বাংলার মণিষীগণ পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিন্বয় স্থষ্টি করিতেছেন । ঈশ্বরচন্দ্র, রামমে হন, মধুনৃদন, বন্ধিমচন্তর 
ভূদেব, রামেন্্রন্থন্দর, কেশব সেন, গিরীশ, দেবেন্দ্রনাথ, জগদীশ, 
প্রফুল্ল রায়, সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র, দেশবন্ধু, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 
দীনবন্ধু, হর প্রসাদ, প্রভৃতি জ্যোতিষ্ষগুলি চতুর্দিকে আলো! বিকীরণ 
করিতেছেন। অধ্যাত্মজগতে রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গা, বামী- 
ক্ষ্যাপা, নিগমানন্দ, বারদীর ব্রহ্মচারী, জগবন্ধু, বালানন্দ, ভোলানন্দ, 
কাঠিয়াবাব। প্রমুখ অবধৃত ও অবতারসদৃশ পুরুষগণ উনবিংশ 
শতাব্দীতে সন্দেহজর্জরিত মনে ও বৃটিশরাজের চিত্তে বিল্ময় স্য্টি 
করিয়াছে । দিকে দিকে গৃহত্যাগী হইবার এক আন্দোলন জাগিয়া 
উঠিয়াছে ! এমন যুগসদ্ধিক্ষণে কলিকাতাই ছিল বৃটিশ ভারতের 
রাজধানী । 

কলিকাতা। হইতে মাত্র দেড় শত মাইল দূরে বেড়ে গ্রাম । 
আসানসোল বা আদ্র ষ্টেশন হইতে ট্রেণ বদল করিয়া আসানসোল- 
আব্র। প্যাসেঞ্জার অথবা আদ্রা-আসানসোল প্যাসেঞ্জার চণ্ড়িলে মাত্র 
এক ঘণ্টার পথ গদীবেড়ে। ষ্টেশন । ষ্টেশন হইতে মাত্র ছুই মাইলের 
মেঠো, গ্রাম্য পথ অতিগ্রম করিলেই বেড়ো গ্রাম। ছুই পারে 
উর্বর ক্ষেতের মধ্য দিয়া সপিলভঙ্গিতে পায়ে হাঁটা মেঠো পথ ষ্টেশন 
হইতে মিশিয়া গিয়াছে বেড়ে। গ্রামে । 


যুগদেবত! রাযগোবিন্দ 


পাহাড় বেড় দিয়া আছে বলিয়াই এই গ্রামের নাম বেড়ে। । 
তিনটি পাহাড়ের কোলে ও একটি অতিমনোরম কোকোনদশোভিত 
হদের ধারে এই পুণ্যভূমি বেড়োগ্রাম। “বড় পাহাড়” ধবা 
পাহাড় ও চগ্ডি পাহাড়” ও পদ্পরবাধ। জঙ্গলাকীর্ণ পঞ্চকূট 
পাহাড় বিশাল ধুসরবর্ণের বরাহের হ্যায় দূরে দেখা যায়। 
গ্রামে হনুমান শিলাব সম্মুখে কেশবর্ঠাদের অতিমনোরম যুগলমুতি 
ও নাটমন্দির সহ স্বর্ণচুড়া শোভিত মন্দির বিদ্মান। প্রহরে 
প্রহরে নিত্য ভোগ, আরতি, পৃজা, পাঠ ও কীর্তন হয়। 

কাশীপুররাজ সিংদেও কয় পুরুষ আগে দক্ষিণ দেশ হইতে 
গুরুকে সসম্মানে এইস্থানে আনয়ন করিয়। এই গ্রাম ও চতুঃম্পার্্স্থ 
ভূমি কেশব্টাদের নামে দেবোত্তর করিয়া দান করেন। কেশবচাদ 
হইলেন এই গ্রামের মালিক। গুরু হইলেন প্রধান পুরোহিত 
ও জমিদার। রাজার গুরু বলিয়া তাহাকে সকলে মহাপ্রভু 
আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই গ্রামের শিরোমণি । শংকর 
আচাধ্যের বংশধর। তিনি কেশবর্টাদের সেবার জন্য হায়দ্রাবাদের 
বল্লভী ( বল্লভীপুর-বর্ধণ্যপেটা ) আচ্চি গ্রাম হইতে আচাধ্য পরি- 
বারবর্গকে এই স্থানে আমন্ত্রণ করিয়া পত্তনি দেন। এই আচার্য 
পরিবারবর্গ মাদ্রীজের কাঞ্চীপুরম্-বঙ্গীপুরম এর আচর্্যরূপে 
কীতিত। বল্লভীপুরে তাহাদের মন্দিরে পুজার্চনীর জন্য বল্লভীপুরের 
রাজ! তাহাদের গুরুবরণ করিয়া কাঞ্চিপুরম্‌ হইতে লইয়া আসেন ! 
সুতরাং বেড়োর আচাধ্যগণ আদি মাদ্রাজের কাঞ্ধীপুরম্-এর আচাধ্য 
পরিবার ধাহাদের উজ্জ্লতম জ্যোতিষপুরুষ শ্রীপ্রীরামান্ুজ আচাধ্য- 
দের। অবতার শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচাধ্য গোস্বামীর পিতা ছিলেন 
শ্রীরাঘব আচাধ্য গোস্বামী । রাঘব আচার্য্যের পিতামহ কার্ধীপুরম্‌- 
বঙ্গীপুরম্‌ হইতে রাজার আমন্ত্রণে বল্পভীতে আসিয়া বসবাস শুরু 
করিয়াছিলেন। বেড়োর মহাপ্রভুর ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচারধ্যের 
সাত কণ্তার দ্বিতীয়। কনা সীতারামদবী ( সীতারামাম্মা! ) বা সীতা 


আবির্ভাব, বিবাহ ও সাধন! & 

দেবীর সহিত শ্রীরাঘব আচাধ্য গোস্বামীর বিধাহ হয়। স্ত্রীরাঘব 
আচার্য্য গোম্বামী বেড়োতে বিবাহ করিয়। শ্বশুর শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
অনুরোধে ও ব্যবস্থাপনায় বেড়োগ্রামে রহিয়া যান। ক্ক(চৎ কখনও 
বল্লভী-বপ্ধণ্যপেটায় স্বগ্রাম আচ্চীতে যাইতেন। এ স্থানেই তাহার 
জ্রাতাগণ ও পিত। থাকিতেন ও বর্তমানে বংশধরগণ আছেন। 

আচার্য্য গোস্বামী বংশ দক্ষিণের আয়েঙ্গার অর্থাৎ বিষুর 
উপাসক। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শ্রদ্ধাচার ও ভক্তির অগ্ঠাপি কেন্দ্র 
বলিয়া জনসমা'জে কীতিত। তাহাদের চরিত্রের সেই মূল বৈশিষ্ট্য- 
গুলি বেড়োর আচাধ্যগণ বহন করিয়া! এইস্থানে পোষণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার এতই শুদ্ধাচারী যে তাহাদের গৃহে সাধারণের 
প্রবেশই নিষিদ্ধ। আচারের মধ্যেই তাহাদের বাস। না৷ দেখিলে 
তাহাদের শ্রঞ্ধ। ও ভক্তির নিয়মনিষ্ঠা বর্তমান কলিকাতার ব৷ বাংলার 
সমাজ ধারণায় আনিতে পারিবেন না। তাহাদের গুপ্ত আচার 
বা।হরে যাহাতে প্রকাশ না হইয়। পড়ে এট জন্য ইহারা সমাজের 
অন্যদ্দের এড়াইয়াই চলেন। শুচি ইহাদের সম্পদবিশেষ এবং সনাতন 
ধর্মের ভিতিম্বরূপ । 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মিশ্রভাবাপন্ন পরিবেশের কাল ও 
হাওয়ায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামী । 
গোবিন্দের জন্মক্ষণ হইতেই লক্ষ্মীর কপ! এ সংসারে বন্ধিত হইল। 
াহাব ছয় মাস বয়সেই নিজেই অন্নপ্রাসন করিলেন। হামাগুড়ি 
দিয়া সকলের অলক্ষ্যে কখন নিজেই কন্ধ মুণির ন্যায় অন্নের থাল। 
হইতে অন্ন মুখে তুলিয়। লইয়াছিলেন 

শ্রীরাঘব আচাধ্য গোস্বামী ও সীতা দেবীর আট পুত্র তিন 
কন্তা। বৃসিংহ, কেশব, গ্রীকাস্ত, রামগোবিন্দ, কৃষ্ণ, গোপাল, হরি ও 


নারায়ণ এবং কনকচম্প! রঙ্গনযিকী ও নার্ধ। শ্রীগোপাল আচাধ্য 
ও রঙ্গনায়িকী আম্ম। এখনও বর্তমান । রঙ্গনায়কী আম্মা রামগোবিন্দ 


হইতে ছুই বংসর বড় ও গোপাল আট বৎসর ছোট । 


১. যুগদ্দেবভা রামগোবিষ্দ 


আট মাস বয়সেই মহাপ্রভু হাটিতে শেখেন। বয়স যখন তাহার 
এক, তখন থেকেই পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে দিন যাঁপন। 
সকলেরই শ্েহের পাত্র গোবিন্দ । উপদ্রবে অস্থির অনেকেই, ফলে 
বকাবকি মারপিঠ কিছুই বাদ যায়না! । আবার ক্ষণিক অদর্শনেই 
সকলে আকুল পাগল । মাত্র চার বংসব বয়সে পিত। তাহাকে গ্রামা 
পাঠশালায় ভণ্তি করিয়! দেন কিন্ত লেখাপড়ায় আগ্রহ বিশেষ নাই। 
পণ্ডিত মহাশয়কে তিনি বলেন “তুমি আমায় কি শেখাবে, সবই 
আমার জানা” । পণ্ডিত মহাশয় রাগিয়! যান, তিরস্কার করেন, কিন্তু 
বুথা। ১১ বৎসর বয়সে তাহার উপনয়ন--১৫ বৎসরে বিবাহ। 
বিবাহের পরই তিনি অততযুগ্র বিষ পান করেন। চবিবশ ঘণ্টা 
নিদারুণ যন্ত্রনা ভোগ করেন, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে তিনি 
আরোগ্যলাভ করেন। ডাক্তার কবিরাজগণের অভিমত এ বিষে 
মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। পরমপুরুষের শক্তি ছাড়া এ আর 
কিছুই নয়। যখন আচাধ্যদেবের বয়ম ১৮ তখন তিনি পিতার 
সঙ্গে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যান। এই দাক্ষিণাতা ভ্রমণের পুর্েরেই 
উহার প্রথম! পত়ী রঙ্গনায়কী আম্মা ইহলোক ত্যাগ করেন। 
বিবাহের ছুই তিন বৎসরের মধ্যে পিত্রালয়ে থাকিবার সময় মাত্র 
এগারো বৎসর বয়সে হঠাৎ ছুই দিনের জ্বরে তিনি মারা যান। 
দাক্ষিপাত্য ভ্রমণের সময় মাতা সীত। দেবী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে 
থাকেন। [তা রাঘৰাচার্ধ্য গোম্বামী শেষ বয়সে শ্বাসকষ্টে 
আক্রান্ত হন। এই ভ্রমণকালে হায়দ্রাবাদে বল্পভীতে পিতৃভূমিতে 
পত্বী এবং পুত্রদের কোলে রাঘবাচার্য্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

মহাপ্রভু গোবিন্দের বয়স যখন তেইশ চবিবশ বৎসর তখন ভিনি 
মাতৃমাদেশে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। 

জীস্্রীপ্রাণের ঠাকুর মাতৃআদেশে দ্বিতীয়বার বিখাহ করিলেন 
বটে, তবে সংসার তাহাকে বাধিতে পারে নাই। তিনি পূর্বাপরের 
ক্যায় বাহিরে বাহিরে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াতে 


আবির্ভাব, বিবাহ ও সাধন! ৭ 


লাগিলেন । কোথাও বা হরিনামের দল খুলিয়া, কোথাও বা 
নিজে কীর্তন করিয়া নাচিয়া, কাদিয়া অপরকে নাচাইয়া, কাদাইয় 
গ্রামকে গ্রাম প্রেমের বন্যায় বহাইয়। দিতেন । আবার মায়ের কথ! 
মনে পড়িলে যতদূরেই থাকুন না কেন একছুটে বাড়ি আসিয়। 
*মা-ম1” বলিয়। মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িতেন। খালি হাতে 
বাড়ি ফিরিতেন না। যখনই আমিতেন শিষ্ভক্ত বাড়ি হইতে 
চাউল, ভাল, তৈল, ঘি, নারিকেল, গুড়, আনাজ তরিতরকারি লইয়া 
হয়ত গরুর গাড়ি করিয়া হাজির হইলেন । চতুর গোবিন্দ গৃহের 
মা, ভাই, ভগিনীদের বুঝিতেই দিতেন না যে তিনি মহাসাধনায় 
ব্যাপৃত, মহাযোগে কাল কাটাইতেছেন,_-যোৌগে যাগে জেগে 
আছেন মহাযোগী'। তাহার সদা হাস্তময় আনন ও চঞ্চল 
ব্যবহার দেখিলে কাহারও সাধ্য ছিল ন। উনি কি অবস্থায় 
রহিয়াছেন। ছুই এক রাত বাড়িতে থাকিয়। প্রাণপণ মায়ের সেবা 
করিয়া মায়ের প্রাণ ঠাণ্ডা করিয়। আবার পালাইয়া৷ যাইতেন। 
এইরূপে গ্রামে গ্রামে, দেশে বিদেশে কৃষ্ণ নামের প্রচার এবং 
বাড়ি বাড়ি চাল, ডাল ভিক্ষা করিয়া নিজহস্তে রন্ধন করিয়া 
হাজারে হাজ্তারে জীবের সেবা করিতেন। বলিতেন, “শুধু নাম 
করিলে চলিবে না। দমসে খাও আর দমসে নাম করো” তাহার 
জীবনে একটি গুণ সকলে লক্ষ্য করিতেন যে, তাহার জীবনে 
অলসত। কখনও স্থান পায় নাই । এক এক সময় এক এক জায়গায় 
নবরাত্রি অর্থাৎ নয় দিন নয় রাত ধরিয়া কীর্তন হইতেছে, সকলে 
মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, ইতি উতি পলাইয়। ধাইতেছে, কিন্তু ঠাকুর 
আমার নিরলস নিত্য নৃতন ভাবে চালাইয়া যাইতেছেন। 
স্রীরামগোবিন্দ আচাধ্য গোস্বামী মানুষের রোগ, শোক 
দেখিতে পারিতেন না । কাহারও কোনর্প অস্থুখ করিলে তাহাকে 
কি করিয়া সত্বর আরোগ্য কর। যায় সেই চিন্তা করিতেন এবং 
প্রাগপণ কৃষ্চনাম শুনাইতেন। শ্রীমুখে শোন! যে, জীবের এই 


৮ যুগদ্দেবতা বাধগোবিন 


রোগমুক্তির জন্য একগল। মাটি খু'ড়িয়া এক বৎসর হন্ুমানমন্ত্র জপ 
করিয়া হনুমানমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 

তিনি যখন এইরূপে গুপ্তসাধনা, যাগযজ্ঞে ও কীর্তনে দিনের 
পর দিন, বৎসরের পর বৎসর নাম বিলাইতেছেন, একদিন 
তাহার মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে গৃহে পাইয়া বলিলেন, *্থ্যারে 
গোবিন্দ, তুই কি দিনের পর দিন শীত নেই, বর্ষা নেই গ্রীষ্ম নেই, 
এইভাবে নাচিয়া কীদিয়া বেড়াইবি 1? তবে তোর বিবাহ দিলাম 
কিসের জন্য? আমি একটি নাতি নাতনীর মুখ দেখিতে পাইব 
না?” ঠাকুরের চমক ভাঙ্গিল। একি বনস্্রপাত! এক্কি মায়ের 
আদেশ! ভাবিলেন আমি ত এজন্যে জগতে আসি নাই, আমি যে 
জীবকে নামের তরী দিয়া তরাইতে, দেহব্যাধি মোচন করিয়া 
নামৌধধি বিতরণ করিতে আসিয়াছি। কিরূপে রোগ শোঁক 
হইতে জীবকে উদ্ধার কর! যায়, সেই ভাবেই আমি বিভোর হইয়া 
রহিয়াছি, কিন্তু একি মায়ের আদেশ! এইরূপে চিন্তা করিয়া 
পুরুষোত্তম মাতৃআদেশ শিরোধার্য করিয়া কয় দিবস গৃহবাসী 
হইলেন। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
সন্ন্যাস ও পর্িব্রজ্য 


শ্্রীামগোবিন্দের যখন ২৯ বৎসর বয়স, শুঙ্গারী মাতার যখন 
১৭১৮ বৎসর, আচার্য্যগৃহে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। 
গোবিন্দ যেন এক্ষণটির জন্য অপেক্ষামান ছিলেন । সালটি হইবে 
১৯২৪।২৫ (সন ১৩৩১/৩২)। কাণে শুনিবামাত্র জ্যামুক্ত তীরের ন্যায় 
ছুটিলেন মাতৃসন্ধানে। এই সময় তাহার মাতাঠাকুরাণী সীত। দেবী 
খুরদা রোডে সেজে। ছেলে কৃষ্ণমাচার্ষ্ের কোয়ার্টারে ছিলেন। 
বেড়োতে স্বগ্রামে জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ ও অন্টান্ত সকলে ছিলেন । 

খুরদ। রোডে সেজো৷ ভাইয়ের কোয়ার্টারে গিয়া “মা মা” করিয়া 
মাতৃ-চরণে আছডঢ়াইয়া পড়িলেন এবং কাদিতে কাদিতে 
প্রার্থনা করিলেন “মা, আমি তোমার কথ! রাখিয়াছি, এবার 
তুমি আমায় বিদায় দাও। প্রাণভরে আশীর্বাদ কর মা, যেন 
জগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। আর দেরী 
সহা হয় না তুমি আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও” প্রভৃতি 
বলিয়া চরণ ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। বলিলেন, “তুমি 
আমার নিকট আধিক কিছু আশা করিও না মা। আমি 
তোমায় আধিক সাহাধ্য কিছু করিতে প্রারিব না। তবে যদি 
নারায়ণদর্শন করিতে চাও, তাহা! এই দীনহীন সন্ভান দ্বারা সম্ভব 
হইবে। মৃত্যুকালে তোমার শধ্যাপার্থে আমায় পাইবে না বটে, 
তবে তোমার মুখে অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র_ঙ নমে! নারায়ণায়-_স্ফুরিত 
হইবে এবং নারায়ণদর্শন করিতে করিতে তাহার চরণে লীন হইয়া। 
যাইবে।” পুত্রের আকুতি মিনতি দেখিয়। এবং অস্তিমকালে নারায়ণ- 
দর্শন পাইবেন জ্সানিয়া জননী সন্্যাসের আদেশ দিয়া বলিলেন, 
“গোবিন্দ, আমার জীবদ্দশায় মাঝে মাঝে আমায় দেখ! দিয়া ঘাস্‌ 
বাবা, নইলে আমি বেশীদিন বীঁচিয়। থাকিতে পারিব না1” 


১০ যুগদেবত! রামগোবিন্দ 


গোবিন্দ তাহার কথা রাখিয়াছিলেন। বেড়ে গ্রামে অগ্ঠাপি 
সীতা আম্মার মধুর স্বভারের জন্ত গ্রামবাসীগণ উচ্ছুসিত প্রশংসা 
করেন এবং সাক্ষীগণ তাহার দেহত্যাগের অলৌকিক কাহিনী 
বর্ণনা করেন। সীতানম্মা সুস্থ শরীরে সকলের খাওয়! দাওয়ার পর 
রাত্রি ৯টার সময় গ্রামের বালক বালিকাগণকে ডাকিয়া কীর্তন 
করিতে বলিয়া নিজে নারায়ণের' স্মরণ করিয়া উচ্চৈন্বরে 
নারায়ণকে ডাকিতে ভাকিতে রাত্রি দশ ঘটিকায় তাহাতে 
লীন হইয়া যান। ৩০শে আষাঢ় ১৩৫১। (১৪।৭1১৯৪৪)। 

মাতৃ আাদেশ পাইবামাত্র শ্রীরামগোবিন্দ ছুটিলেন দক্ষিণ 
ভারতেরদিকে। প্রথমে গিয়াছিলেন পিতৃভূমি--হায়দরাবাদে। সেখানে 
অন্তরে অন্তরে ৬পিতৃদেবকে এবং অন্যান্ত পরলোকগত গুরুজনপদে 
প্রণাম জানাইয়া ছুটিলেন আরও দক্ষিণদিকে। স্বপ্সে শ্রীমন্নারা- 
যণের আদেশে গ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে তিন দিন তিন রাত ধরিয়। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর চরণে সন্ন্যাস- 
গুরুর জন্ত আছাড় পাছাড় খাইতে থাকেন। শ্রীমুখের কথা, এ সময় 
তাহার কপাল ফাটিয়! রক্তপাত হষঈয়াছিল। তিন দিন তিন 
রাত পর একদিন ভোর তিনটার সময় শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজী স্বয়ং এক 
গেরুয়াধারী সন্যাসীর রূপে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়। ঘান। 

প্রীরঙ্গম মন্ৰির বিরাট সাতটি গ্রাম লইয়! প্রতিষ্ঠিত। জপ্তগ্রাম 
পার হইয়া বৈকুষ্ঠনাথ আদিরপে শেষশায়ী শ্রীশ্রীরনাথজীর 
মণিখচিত শ্রীবিগ্রহ বিদ্ধমান। বৈষ্বসম্প্রদায়ের ইহাই হইল প্রধান 
কেন্দ্র। ইহাকে দক্ষিণের শ্্রীবৃন্দাবন ৰল। হয়। শ্্রীকুষের 
বন্দাবনে আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতবর্ষে বৈষবসমাজ ও সম্প্রদায় 
সনাতন ধর্মের রক্ষক হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্া ছিল। সনাতন ধর্মের 
আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না৷ এই জন্য যেহেতু উহাই স্থির ধর্ম 
শাশ্বত, অনাদি ও অনস্ভ। সেই বৈষ্্বসমাজের প্রথম স্কট সম্প্রদায় 
হইল শ্রীসম্প্রদায়। ভ্রী-ই হইল বৈষবী। ভারতীয়গণ বিষণ পুত্র মা 


সন্নাস ও পরিরজ্যা ১১ 


হইলেন তাহাদের জগজ্জননী মহালল্ষ্মী। প্রজাপতি ব্রহ্মার রসে 
মনু এবং মন্থু হইতে মানব-সমাজ ও মানব সভ্যতা । 

শ্ীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর তিন মৃত্তি দুষ্ট হয়। শ্রীদেবা, ভূদেবী ও নীলা- 
দেবী । শ্রীদেবী জগজ্জননীর প্রথম বূপ। ইনি *বিষুবক্ষস্থলস্থিতাম্‌ 
্রীবিষ্ুহ্দকমলবাসিনী”। ভূঁদেবী ইহার দ্বিতীয় রূপ । শ্রীমন্লারা- 
যণের দৃষ্টিরূপ বিলাসক্ষেত্র। নীলাদেবী ইনার তৃতীয় রূপ। 

দ্্রীভূর্নীলাদিসহিত ও নমোনারায়ণস্বামি পরমত্রক্ষণে নমঃ1” 

শ্রীরঙ্গম হইল সেই পুণাগীঠ যেই স্থানে অনাদিকাল হইতে__যখন 
বাহিরের শক্রগণ অন্ধকারের অজ্ঞানগর্ভে নিমজ্জিত ছিল- শ্রীন্রীমহা- 
বিষ্ণুর অনুপম মুন্তি স্থশোভিত এবং ভক্তি ও সদাচারে স্মৃ- 
পৃঁজিত হন । অনস্তনাগশয্যায় চতুতূ'জনারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লইয়া 
ষোগনিদ্রায় শাফ়িত। শ্রীচরণে গগজ্জননী মহালল্ষ্লী সেবারত। ও 
নাভিদেশ হইতে উত্থিত কমলাসনে চতুমুখি প্রজাপতি ব্রহ্ধা 
চতুর্বেদের, স্তবগানরত। ইহাই হইল বৈষ্ণব সমাজের আদি পুজিত 
রূপ ও যৃত্তি। ইহ] নিত্যলীলার স্থল। ইহা! প্রতি সনাতন হিন্দুর 
অবশ্য গন্তব্য পুণ্যতমতীর্ঘ। এই স্থলের লক্ষ্মী-নারায়ণের মুত্তি 
স্রীরগনাথ নামে ত্রিলোকে অগ্ঠাপি পৃজিত। শ্রীরঙ্গনাথজীর স্থলের 
নাম শ্ত্রীরঙ্গম বলিয়া কীত্তিত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরীঃ সরস্বতী, 
সিন্ধু। নর্মদা ও কাবেরী-_ সপ্তম নদী কাবেরী পার হইলে 
প্রীশ্রীরজনাথজীর দর্শন মিলে । সন্তলোকের, সপ্তনদীর, সপ্ত্ুরের, 
মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত যোগীর সপ্তরঙ্গভূমি অতিক্রম করিলে 
তবেই নারায়ণের ধুগলমৃত্তি দর্শনলাভ হয় এই অর্থের সামশ্ীস্ত 
রাখিয়া সপ্তগ্রাম স্ষ্টি হইয়াছে। প্রতিটি গ্রামের প্রবেশদ্বার বিশাল 
গোঁ-পুরম্‌ দ্বারা স্থশোভিত ও সুরক্ষিত। দূর হইতে সাতটি গোঁ 
পুরম্‌ অতিমনোহর দেখায়। সাতটি দরজ। পার হইলে তবেই 
মূলমন্ির ও যূল মুন্তির দর্শন পাওয়া যায়। তবেই অখিল 
রঙ্গ খেশ্বরের দর্শন মিলে । 


১২. যুগদেবভা রাধগোবিন্দ 


মন্দিরের পিছনে কাবেরী নদী হইতে প্রতাহ ভোরে 
শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর সনের জন্য হস্তির পিঠে রূপার ঘড়ায় জল আসে । 

সন্নণাসী ঠাকুর কলিযুগের অবতার শ্রীশ্রীরাম গোবিন্দকে 
কাবেরী নদীতটে লইয়া গিয়া মস্তকমুণগ্ডন করাইলেন। স্ানাস্তে 
গৈরিকবন্ত্র পরিধান করিলেন এবং তিনি তাহার গুরুর সহিত 
শআীরামান্থজ আচার্য্যের মন্দিরে আসিলেন। স্বয়ং মহাবিষুঃ 
আমাদের পরমপ্রিয় ঠাকুরকে শ্রীশ্রীরামানুজ আচাধ্যের আদি 
মৃন্তির সম্মুখে দণ্ডকমণ্ডলু দিয়া সন্গ্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। 
বামগোবিন্দ হইলেন শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ। সেইদিনও ছিল পৌষ- 
সংক্রান্তি, বৈকুষ্ঠ একাদশী তিথি। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীবও এ দিবস 
আবির্ভাবদিবসরূপে পালিত হয় ও মহ! উৎসব হয়। 

শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে শ্রীর্ীরামান্ুজ আচার্যের একটি 
পৃথক মন্দির আছে। এ পৃথক মণ্ধিরে প্রস্তরনিমিত শ্রীশ্রীরামানুজ 
আচার্য্যের ছইটি মৃন্তিতে ছুইটি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যে 
কেহ দর্শনার্থা মন্দিরে যাইলে শ্রীশীরামান্ুজের উপরের যুক্তি 
দেখিয়া আসেন। বাহার! জানেন তাহার1 পুজারীকে অনুরোধ 
করিলে তিনি শ্রীশ্রীরামান্থজের আসল মৃত্তিটির দর্শনের ব্যবস্থা 
করিয়া দেন। “আসল এই জন্য বলিলাম যে শ্রীশীরামানজ 
মাচাধ্য দেহাবসানের পুবের্ব এই মুত্তিটি নির্মাণ, করাইয়া উহার 
সম্ুখে নিজে উপবেশন করিয়া উহাতে স্ব-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তিনি নিজে প্রস্তর হইয়া গিয়াছিলেন! শ্রীশ্রীরামানুজ দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত মৃত্তিটির দর্শনলাভ বন্ছ পুণ্যের ফলে সম্ভব। 

রীপ্রীঠাকুরের জীবনে বৈকু্ঠ একাদশী তিথি পৌষ সংক্রাস্তির 
দিন হইবার আসিয়াছিল। তাহার জন্ম বৈকৃষ্ঠ একাদশী তিথিজে। 
সেদিনটিও পৌষ সংক্রান্তি ছিল। যেদিন পুনর্জনা অর্থাৎ সন্্যাস- 
আশ্রমে প্রবিষ্ট হন সেইদিনটিও ছিল বৈকুষ্ঠ একাদশী, পৌষ সংক্রান্তি । 

ভ্রীপ্রীঠাকুর আমার গৈরিকবসন পরিয়া দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া! 


সন্ন্যাস ও পরিব্রজ্জা ১৩ 


শীত্রীরামান্ুজাচার্যের চরণে প্রণতি জানাইয়। নিজ তৃতীয় আচার্ধ্য 
সন্ন্যাসী গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া জগতের তথা জীবের 
মঙ্গলার্থ শ্রীমন্নারায়ণেব সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের বংশগুরু এক মাতৃশক্তি। শ্রীশ্রীশেষলক্ষ্পি আম্মা । 
বংশের দুইটি দীক্ষামন্ত্র যেমন *শ্রীকৃ্কচৈতন্তচন্দ্রায় নম£৮__ ইহা গীতার 
একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন এবং “ক্লীংকষ্জায় গোবিন্দায় গোগীজন- 
বল্পভায় নমঃ” ইহা! গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
উপনয়নের সময় প্রথম বয়সে প্রথম দীক্ষা। ঠাকুর বলিতেন, 
“আমার পিতাই আমার দীক্ষাগ্ডর, শিক্ষাঞ্ডর, জীবনের সর্বস্ব 
ধন” এই বংশের প্রতি পুরুষানুক্রমে কেহ না কেহ কিছু 
দিনের জন্ত বাড়ীর বাহির হইয়াছেন । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের পিত। শ্রীরাঘবাচার্ধ্য এক জন্গ্যাসীর সহিত গৃহ- 
ত্যাগ করিয়। চলিয়! যান। কোন এক পাহাড়ে পিতা রাঘবাচাখ্য 
যখন তাহার সন্ন্যাসগুরুর সহিত তপস্তায় মগ্ন ছিলেন, 'সেই সময় 
হঠাৎ একদিন ধ্যানভঙ্গ করিয়া সেই সন্ন্যাসীগুর বলিয়া উঠিলেন, 
“রাঘব, তোমার এ পথ নয়। সংসার তোমায় করিতেই হইবে । 
স্বয়ং ভগবান তোমার গৃহে আসিতেছেন, তুমি শী যাও। যাইয়া 
গ্রীনিবা আচাধ্যের দ্বিতীয়া কন্তা সীতাম্মাকে বিবাহ করিবে। 
তোমার ওঁরসে সীতা আম্মার গর্ভে আটটি পুত্রসন্তান ও তিনটি কন্ঠা 
জন্মগ্রহণ করিবে। তোমার যে তৃতীয় পুত্র জন্মাইবে তাহার 
নাম রামগোবিন্দ রাখিবে। তাহারই ভিতর তুমি একাধারে 
রাম ও গোবিন্দ শ্রীমন্নারায়ণের রূপ দেখিতে পাইবে । তোমার 
যাহ! কিছু শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত উজাড় করিয়! উহাকে শিখাইবে এবং 
সব সময় নজর রাখিবে। তোমার কাছছাড়া করিও না। যাও, 
শীত্র যাও, আমার আদেশ পালন কর।” সেই জন্য পিত! রাঘবাচার্ধ্য 
শেষ নিশ্বান ফেলিবার পূর্বপর্যস্ত তৃতীয় পুত্রকে সঙ্গছাড়া 
করেন নাই এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও তাহার জীবনে সর্বাধিক শ্রাদ্ধ 


১৪ যুগদেবতা বাষগোবিল্দ 


করিতেন তাহার পিতা শ্রীরাঘব আচাধ্যকে | 

শ্রীশ্রীরঙ্গলাথজীকে বারবার প্রণিপাত করিতে করিতে 
পরিব্রজ্যায় বাহির ইইলেন। “কোথায় শ্রীমল্লারায়ণ, কোথায় ,আমার 
প্রাণগোবিন্দ, একবার দেখ। দাও, দেখা দাও”, এই ভাবে ঘ্বুরিতে 
ঘুরিতে এদেশ, ওদেশ করিয়া শেষে হিমালয়ের প্রান্তে । অনস্ত- 
স্থির মাঝে সাহার সাধনার ধন, সর্বজীবে নারায়ণদর্শন এই প্রেমে 
বিভোর হইয়া দিন রাত সপ্তাহ, মাস, বর্ধ এক করিয়া ফেলিলেন। 
স্রীমুখেব কথ। হিমালয়ের পাদদেশে এক জ্যোতি দর্শন করিয়। 
আদিষ্ট হৃষ্টয়া সেইখানকারহ এক পাহাড়ে সাধনায় আসীন হন 
এবং সমাধিস্থ হইয়া পডেন। শীত, গ্রীক্ম, বা, বরফ, ব্যান, ভল্গুক, 
সাপ প্রভৃতি কোন কিছু জান হিল না । পিতুলন্ধ ধনে ধনী হইয়। 
তিনি স্থির হয়া বসিবামাত্র সাধনার অনস্তভাগ্তার কাহার নিকট 
আপন হইতে খুলিয়। গেল। যিনিই অধিকারী তাহারই জন্য 
বস্তু । 

যিনি নিজেই জীবের সাধ্য, নিত্যসিদ্ধ লীলাময়, জগতের 
ইষ্ট তাহার আবার সাধন! কিসের ? লোঁকশিক্ষার জন্য পথভোলা। 
মানবসমাজকে মানবোচিত পথে লইয়া যাইবার জন্য বারংবার 
জগদীশ্বর স্বয়ং মর্তে আগমন করিয়া হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া 
বাইতেছেন। তজ্জন্ত তিনি তাহার রঙ্গভূমি সমাধিক্ষেত্র হইতে 
অবতরণ করিয়। সমতল ভূমি মানবরাজ্যে পুনরায় অবতীর্ণ হইলেন। 
আনন্দময় অবতার অবতীর্ণ হইলেন নিরানন্দময়-ব্যাধি-জরা-ছুঃখময় 
মানবসংসারে, মানুষের ঘরে ঘরে উহাকে আনন্দময় করিয়। তুলিতে । 
গোবিন্দের আগমনেই বা তাহার দর্শনে নিরানন্দ, জরা, ব্যাধি 
পলাইয়৷ বাঁচিত। ছঃখের ও নিরানন্দের সেইস্থানে মুকূর্তকাল 
তিষ্ঠাইতে স্পন্ধা হইত না। 

এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া রামগোবিন্দ যখন হিমাজয় 
হুইতে সমতল ভূমিতে অবতীর্দ হইলেন মর্ত্যবাসী আনন্দে পুলকিত 


সন্নান ও পরিব্রজ্যা ১৪৫ 


হইতে লাগিল। পথে পথে, স্থানে চ্ছানে পুরাতন পরিচিতগণ 
মুখরিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-উলুধ্বনি, কীর্তন হইতে 
লাগিল। আবাহন গীতি গাহিয়া, পুজা, আরতি করিয়া ভগ্গীরথ- 
সদৃশ অম্তবহনকারী অমুতময় রামগোণবন্দকে হিমাচল হইতে 
বাংল পধ্যস্ত মানবকুল বরণ করিয়া লইলেন। কোথাও গীত- 
গোবিন্দ, কোথাও নারায়ণন্বামী, কোথাও গোবিন্দ, কোথাও রাম- 
গোবিন্দরূপে প্রচারিত সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। “আমার 
ধ্যানে, জ্ঞানে, মনে, প্রাণে ছিল জীবসেবা,_-কিরূপে এই কলিহত 
জীবকে উদ্ধার করা যায়। আতুর, অন্ধ, খঞ্জদের কিভাবে তাহার 
শ্রীচরণে টানিয়া লইয়া! যাওয়া যায়। আজ আমি যেমন তোমার 
ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রতি কথায়, কাজে, উঠিতে বসিতে তোমার সঙ্গ 
করিতেছি, এইরূপে এই কলিহত জীব কবে তোমায় বুঝিতে 
পারিবে, চিনিতে পারিবে, জনমে জনমে তোমার একাস্ত অনুগত 
হইয়। থাকিবে । কলিহত জীব তরাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাবিষুণর 
আজ্ঞ! লইয়া সনাতন চাতুবর্ণ ধর্মের গুণ ও কর্ম পুনরুদ্ধারণার্থ 
পাহাড় হইতে নামি ।” 

কলিহত জীবকে, শ্লেচ্ছভাবাপন্ন সনাতন ভারতীয়ের বংশোদ্ভুত- 
দিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত ম্বয়ং নারায়ণ কলিষুগে, কলিজীবের সাধ্য 
অনুযায়ী সাধারণভাবে আবিভূত হইয়া তাহাদের সহিত 
সখ্যলীল।, করিয়া তাহাদের আকর্ষণ করেন। পরম দয়াল 
স্প্টিকর্তার অসীম করুণায় পাগী-তাগী মানবকুল বার বার ছুঃখ- 
সাগর হইতে উদ্ধার পান। লীলাময় হরি তাই আসিয়াছেন 
কলিষুগের কলিকাতাপুরী। শ্রীশ্রীঠাকুর রামগোবিন্দ যেন তাহার 
লীলার জন্য সদাই প্রস্তত। তাহার অধিকারেই সদা কাধ্যকারণ 
সম্বন্ধ থাকিত। ভগবানই ব্রহ্ম পুরুষ । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই পরম- 


পুরুষ--পুরুষোত্তম। ত্রিকালজ্ঞ পুরুষোত্তম যখন অরূপ হইতে 
রূপপরিগ্রহ করেন তখনই তিনি দেখ! দেন মংস্থ, বরাহ্‌, কর্ম 
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নরসিংহ, বামন, ভূগুরাম, সীতাবল্লভ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামগোবিন্দ 
রূপে । 
যুগে যুগে লীঙগাধর কতবার কতরূপেই আবিভূতি হইতেছেন। 
কিন্ত মানবসমাজে এমন আনন্দঘনরূপে, বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে 
সন্দেহ বিজ্ঞান-জর্জরিত মানবসভ্যতায় বিশ্বয়স্থষ্টিকারী গোলকবিহারী 
যে রামগোবিন্দরূপে এইবার ভক্ত-মভাক্তের দ্বারে দ্বারে, সময়ে 
অসময়ে নাম-ভিক্ষ। করিয়া, রোগঘন্ত্রণ। দূর করিয়া, নামশ্রবণ করাইয়া 
প্রেমের বন্যায় বহাইয়া গিয়াছেন সেই অপরূপমুর্তির জোড়া আর 
মিলিবে না । পাঠিকগণ ভাবিবেন না যে বৈষবোচিত ভক্তি ও ভাবের 
/আতিশয্যে ইহ! লিখিতেছি। ইহা! অতি বাস্তব সত্য। তিনি 
এই নবরূপে এক ডাকে, এক দৃষ্টিতে, এক পরশে বিংশশতাব্দীর 
অতিবড় সন্দেহাকুল, দেহাত্মবাদীকে, বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক 
কষাকষিজীবকে, বাস্তববাদীকে উদ্ধার করিয়াছেন। সত্য দর্শন 
করাইয়াছেন। নারায়ণ দর্শন করাইয়াছেন। করাইয়াছেন কালিদর্শন, 
ইষ্টদর্শন। তাহার প্রদত্ত কার্তনাবলীতে তিনিই রচন। করিয়াছেন__ 
“রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ রামকৃষ্জং রাম হে। 
রামগোবিন্দং রামগোবিন্দং রামগ্রোবিন্দং রাম হে। 
কৃষ্ণরাম কৃঝ্রাম কৃষঝ্ণরাম কৃ হে। 
& নমে। রামগোবিন্দায়। ও নমে। রামগোবিন্দায় বিদ্মঙ্ে, 
রাঘব সীতামুতায় ধীমহি, তন্ন £ শুঙ্গারীরঙ্গনায়কীবল্পভঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 
ও নমো রামগোবিন্দায় চরণৌ শরণমহ্ছং প্রপছ্ধো, শ্রীমতে রাম- 
গোবিন্দায় নমঃ1” 
শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ প্রবতিত « কীর্নাবলী” যাহা তাহার শিশ্ত 
ভক্তের ভিত্তর দৈনন্দিন কীন্তিত হয় উহাতে দ্বশাবতার স্তোত্রে 
তিনি যাহা যোগ করিয়াছেন, নিয়ে উদ্ধতি রাখিলাম__ 
বেদোদ্ধার বিচারমতে সৌমকদানব সংহরণে। 
মীণাকার: শরীরো। নমঃ ভক্তস্তে পরিপালয় মাম্‌ ॥ 
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সন্নাস ও পৰিস্রজ্য ১৭ 


মন্ধানাচলধারণহেতে। দৈবাস্থরপরিপালয় বিভো।। 

কৃর্মাকারশরীরে। নমঃ ভক্তস্তে পরিপালয় মাম্‌ ॥ 

ভূচোরকহর পুণ্যমতে ক্রোড়োদ্ধতভূদেব হরে। 

ক্রোড়াকারশরীরঃ নম ভক্তত্তে পরিপালয় মাম্‌ ॥ 

হিরপ্যকশিপুছেদনহেতে। প্রহলাদাভয়দায়কহেতো । 

নরসিংহো হচ্যুতরূপো। নমঠ ভক্তত্তে পরিপালয় মাম্‌॥ 

ভববন্ধনহরবিততমতে পাদোদকবিততাগততে ৷ 

বটুপটুবেশমনোজ্ঞে নমঃ ভক্তত্তে পরিপালয় মাম্‌ ॥ 

ক্ষিতিপতি বংশক্ষয়করমূর্তে ক্ষিতিপতিকর্তাহরমূর্তে । 

ভৃগুকুলরামঃ পরেশে! নম ভক্তস্তে পরিপালয় মাম্‌ ॥ 

সীতাবল্লভদাশরথে দশরথনন্দনলোকগুরে! ৷ 

রাবণমর্দনরামো৷ নম$ ভক্তস্তে পরিপালয় মাম্‌ ॥ 

কৃষ্ণানস্তকূপাজলধে কংসারিকমলেশহরে । 

কালীয়মদ্নলোকগুরো, রাধাবল্পভকৃষ্ণনমঃ  ভক্তস্তে 

পরিপালয় মাম্‌॥ 

স্ষ্টজনাবরহুষ্টহর খগতুরগোত্তমবাহন তে। 

কক্কিরপপরেশে। নমঃ রামগোবিন্দরূপঃ পরেশে। নমঃ 
তক্তস্তে পরিপালয় মামু ॥ 


এ 


তৃতীয় অধ্যাক়্ 
(লাকশিক্ষ!, পার্ষদ আকর্ষণ ও বিড়তি 


হিমালয় হইতে নামিবার সময় করুণানিধি (নামটি ঠাকুরের 
মুখে শোনা ) বলিয়া এক ভক্ত দণ্ডকমগুলুধারী গেরুয়া! পরা 
ঠাকুরের একখানি ফটো তুলিয়াছিলেন। হৃষিকেশে গঙ্গার ধারে। 
অনন্তর ঠাকুর আমার সার! ভারত উদ্ধার করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন । 
শুধু কি ঘুরিয়া বেড়াইলেন ? নামের ডালি ও প্রেমের পসরা 
সঙ্গে ছিল। জীবের উদ্ধার লাগি ধাহার আগমন তিনি কি 
উদ্দেশ্হীন ভাবে ঘ্ুরিয়া বেড়াইতে পারেন? তিনি যখন যেখানে 
গিয়াছেন কাতারে কাতারে লোক মনে করিয়াছে এতদিনে 
আমর। আমাদের নিজজন পাইলাম ; স্বার্থান্ধ জগতে এমন লোক 
পাইনা যাহার নিকট নিজের ব্যথ। জানাইতে পারি। কিন্ত 
আজ এমন লোক পাইয়াছি যাহ।র কাছে মনপ্র€ণ উজাড় করিয়া 
দিতে পারি ; আহা, এযে আমার বড় আপনজন ; এতদিনে যেন 
হারানিধি ফিরিয়। পাইয়াছি। 

এইরূপে সেবা! করিতে করিতে ঠাকুর আসিলেন বাংলায় 
দক্ষিণেশ্বর ঘাটে। সেখানে আসিয়। ঠাকুর আদিষ্ট হইয়া দণ্ড 
কমগুলু ভাঙ্গিয়৷ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন। এক গরীব 
ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ছুই হাত সাদা কাপড় ভিক্ষা করিয়া লইয়। 
গৈরিক বসনও ত্যাগ করিলেন। সালটি ১৯২৭ হইবে। 

গৈরিক বসনের মর্ধাদ! ও সনাতন ধর্মের নিয়মাবলী সম্বন্ধে শিষ্কা- 
ভক্তদের সচেতন করিবেন বলিয়া এবং “আমি আমার শিষ্ত ভক্তদের 
শ্বেতবস্ত্র পরাইব বলিয়। নিজে শ্বেতবন্্র ধরিলাম ।৮ 

শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা, হাওড়া, বালি, বর্ধমার্ন, বিহারের 
ধানবাদ-ঝরিয়া অঞ্চল জুড়িয়। লীলাময় মৃত্তিতে আবিভূত হইলেন। 
কেহ তাহাকে মাদ্রাজী সাধু। কেহ তাহাকে চরণ-দেওয়। সাধু, 


লোকশিক্ষা, পার্ধদ আকর্ষণ ও বিভৃতি ১৯ 


কেহ তাহাকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ১৯২৭ 
সালে আহিরীটোলা ও বাগবাজার অঞ্চলে তাহার চরণস্পর্শ দিয়া 
রোগীর রোগ উপশমের অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলী লোকের 
মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল । এই সময় নাগাদ শ্রীশীতল। 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বালী), শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী ( দাছু ) শ্রীতীন 
মুখোপাধ্যায় (ধানবাদ ও বালী ), শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী 
( মজঃফরপুর ও পাটন! ), শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী 
সুশীলাবাল! দেবী ( বালী সাধনম। ), নিত্যানন্দ বংশের প্রীগোবর্ধন 
গোস্বামী (সিমল। পাড়া ), বালী চটকলের মেডিকেল অফিসার 
ডাঃ স্থরেন ঘোষ ( শিবপুর ) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত 
হইতে লাগিলেন। 

আহিরীটোলায় বটতলার পুস্তক ও মুদ্রণ ব্যবসায়ী শ্রীচুনীলাল 
ভষ্টাচার্ধ্য ও তাহার ভ্রাতা শ্রীমোহরলাল ভট্টাচার্য সপরিবার 
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হুন। তাহাদের গৃহে অন্নপূর্ণা 
মহাদেব ও জগদ্ধাত্রী পূজিত হইতেন। শ্রীমোহরলাল 
ভষ্টাচাধ্য ( গুস্টবাবা ) শ্রীশ্রীঠাকুরকে অষ্টধাতুনিমিত অনিন্দ্য- 
কাস্তি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মুন্তিটি দান কবেন এবং জগন্মাতা তদবধি 
আশ্রমে পূজিত হইতেছেন। 

আহিরীটোলায় লীলাখেলার সময় শ্রীযতীন্দ্রনাথ খ্ুখোপাধ্যায়-এর 
সঙ্গে দেখা । তিনি তখনকার দিনে আহিরীটোলার নামকরা শত্তি- 
শালী ছিলেন। তাহাকে সকলেই ভয় করিত ও শক্তিশালী কুস্তিগীর 
বলিয়া! জানিত। 

শ্রীমোহিনী মোহন গান্থুলীর গৃহে ঠাকুর তাহাকে আপনার ব্ত্ 
দিয়া "অছৈত' নামকরণ করিলেন। কাহার কলিকাতায় অনেকগুলি 
ঘোড়ার গাড়ী খাটিত এবং গুচুর আয় ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আকর্ষণে এ সকল তুচ্ছ করিয়া মস্তকমুগ্তন করিয়া কাছ! ত্যাগ 
করিয়া ধনীর ছুলাল ঠাকুরের পথে উদ্ব,দ্ধ হইলেন। 


২০ ঘুগদেবতৃ। রাষগোবিন্দ 


১৯৩০-৩১ সালে ঠাকুর পূর্ণভাবে আবিভূতি হইলেন হাওড়ার 
বালিগ্রামে। কয় বংসর আগে দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভাবের সময়েই 
উত্তরপাড়া ও বালির ধর্মপ্রাণ লোকেরা খবর পাইয়াছিলেন যে 
পঞ্চবটাতে এক অপরূপ সাধু আসিয়াছে ধিনি গঙ্গায় দিনরাত 
ভাসিতেছেন ও ধাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন অলৌকিক লীল। ও 
বিভূতি ফুটিয়। উঠিতেছে ও যিনি চরণস্পর্শে রোগীর সকল জ্বালাযন্ত্রণা 
সারাইয়া দিতেছেন। সেই সাধুকেই বালির ফুটকড়াই চক্রবর্তী পাড়ায় 
যতীন মুখুজ্যের বাড়ি দেখা গিয়াছে । যতীনবাবু তখন ধানবাদে 
এণ্ড, ইউল কোম্পানীর কয়লাখনিতে কাজ করিতেন এবং 
সেইস্থানে গীতগোবিন্দের সহিত প্রেমের বাধনে ধরা পভিয়াছিলেন। 

এই ষতীনবাবুর বাটীতে বালিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅরুণচন্দ্ 
দত্তের সহিত পরিচয়। অরুণদাদ। কোন এক বন্ধুর কথায় সাধু 
দর্শনে আসিয়াই ধরা দিলেন। শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ম্যাকিনান 
ম্যাকেঞ্ীর চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া তখন বসিয়া আছেন। 
কখনও কখনও ভাইদিগের দোকানে বাহির হইতেছেন 
এবং সেই দোকানেই অপরূপ মধুরহাসি মাখানে। এই সাধুর কথ 
শুনিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই হাসিয়। উঠিলেন, “তুমি 
এসেছ অরুণদাদা? তোমার জন্য কতদূর হইতে আমি আসি- 
তেছি বল ত1?* তুমি ত এখান হইতে আসিতেছে আর আমি 
কতদুব হইতে আসিতেছি বলত ?” তাহার এই মধুর বাণী এবং 
প্রাণমাতানেো জগৎংভোল! প্রেমময় সন্নাসীর রূপ দেখিয়া কোন 
এক অজানার টানে ধরা দিলেন ভবানীপুরের প্পপুকুরনিবাসী 
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। বয়সে ঠাকুরের চেয়ে ছুই-তিন বৎসরের বড়ই 
হইবেন। বয়স চল্লিস হইবে। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী । 

পুর্জ্ গীতগোবিন্দের অপরিচিতের নাম ধরিয়া কথা বলার এক 
অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমত। আমর! নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতাম। 

বালীতে থাকাকালীন ছইতিন বৎসর প্রত্যহ ভোরে কুত্তি না 


লোক শিক্ষ।, পার্ধদ আকর্ষণ ও বিভৃতি ২১ 


লড়িয়া, গঙ্গান্নান না করিয়া কিছু গ্রহণ ব। কথ। পর্যস্ত বলিতেন না । 
ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়িবার জন্য বহু বড় বড় কুস্তিগীর আসিয়াছে । 
একবার নাটোরে গামা পালোয়ানের সহিত কুস্তি লড়িয়। তাহাকে 
হারাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদও . করিয়াছেন “তোর কুস্তিতে খুব 
নাম হইবে ।৮ 

তাহার অদ্ভুত কুম্তির কথা শুনিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়। 
ঠাকুরের চেহার! ছিল খুব রোগা । খাওয়া ছিল ছুটি নিমপাত। 
ভাজা, ছুটি চিনাবাদাম ভাজা মার একটু বেশী করিয়। অর্থাৎ 
সার] দিনেরাতে পাচ সাত গ্লাস চা পান। এ ছুটি নিমপাতা 
ভাজ ও ছুটি চিনাবাদামের যে কি শক্তি, তাহ? ধারণায় আনিতে 
পার শক্ত । সেই রোগ। শরীরে যেন বজ্ের বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত । 
ষাঁহারাই সেই সময় সঙ্গ করিয়াছেন প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেন 
যে সেই রোগা শরীরের ভিতর এক বজ্জশক্তি বাঁধা থাকিত এবং 
মুহুর্তেই উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত ও উপছাইয়া পড়িত। 
একাধারে দৈহিক শক্তির তৃফান, নাম-কীর্ভন প্রেমের তুফান ও 
আতুরের রোগমুক্তির তুফান--এ তিন তুফানের ধ্বজা উড়াইয়। 
যাইতেছেন। যেকেহ এধ্বঙজার তলে আসিয়া! পড়িতেছে সেই 
নিজেকে হারাইয়। ধন্ত মনে করিতেছে । 

ঠাকুর আমার প্রতি সোমবার মৌন হইতেনন। কখনও ২৪ 
ঘণ্টা মৌন থাকিতেন, কথ্বনও ১২ ঘন্টা মৌন থাকিতেন এবং 
প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত সংকীর্তন করিতেন । মৌনের দিনে তিনি 
কোথাও বাহির হইতেন না। যেখানে রবিবার রাত্রে থাকিতেন 
সোমবার রাত্রেও সেখানে থাকিতেন। তিনি অবশ্য বরাবরই 
প্রায় রাত্রেই ভক্তমগ্ডলীর বাড়ী বাড়ী যাওয়া আসা করিতেন । 
ভক্তগণ অনেক সময় তাহাকে রাতের চর? বলিতেন। তাহারাও 
তাহাকে আবাহন করিয়া রাত্রে উদ্গ্রীব হইয়া শুইতেন, যদি 
আজ্গ রাত্রে গোবিন্দ আসে । 


২২ যুগদেবতা রামগোবিন্ 


১৯২৯ সাল নাগাদ যতীনবাবুর বাটাতে বাস করিবার সময় 
আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ পরমহংসর্দেব 
শীণীতলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আকর্ষণ করেন। তখন শীতলদা 
বালীর গাঙ্গুলীপাড়ায় ব্ব-বাটীতে ছুরারোগা বাধিতে আক্রান্ত । 
ঠাকুর প্রিয়ভক্তের টানে রোগ্লীর বাটী উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
সারাইয়া তুলিলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় এ সময় হইতে 
গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গী হইলেন। উনি বর্তমানে 
আশ্রমে বাস করিতেছেন এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় 
শীতলদা নামে পরিচিত। শীতলানন্দজীর বাটীতে শ্রীগোবিন্দ “মা, 
মা” বলিয়া আবিভূতি হন। তাহার “মা” 'ডাকটি ছিল অতীব 
মধুর। একটীবার ধাহাকেই এ নামে ডাকিয়াছেন তাহাকে 
বাংসল্য অপত্যন্সেহে আত্মহারা করিয়া দিয়াছেন। তিনিই 
ভাবিয়াছেন ষে কতদ্দিন বাদে তিনি যেন তাহার নিজজনকে ফিরিয়া 
পাইয়াছেন। ন্বহস্তে সেব৷ শুশ্রাধা করিয়া ঠাকুর শীতলদাকে 
রোগমুক্ত করিলেন। শীতলদার হাতে অঙ্কিত ছবি অতীব সুন্দর 
হইত বলিয়া শীতলদাকে ঠাকুরের ছবি আকিয়া ভক্ত-শিষ্যের মধ্যে 
উহা৷ বিতরণ করিবার আদেশ দিলেন । 

শ্রীশ্রীঠাকুর বালি পঞ্গাননতলার শ্রীশস্তৃপ্রসাদ ঘোষালকে চরণে 
টানিয়া লন। খালি গঙ্গার ঘাটে শিবমন্দিরের পার্থে একদিন 
শল্ভুবাবু ভবিস্তং জীবন সম্বন্ধে ছুশ্চ্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
সেই সময় গঙ্গার ঘাটে এক সাধু গান করিতেছেন দেখিয়া তাহার 
নিকটবর্তা হইতেই সেই সাধুটি গান থামাইয়া হোঁ-হো! করিয়া 
আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, “শল্তৃদাঃ আমি বালিতে 
তোমার জন্য আসিয়াছি। আমার সঙ্গে চল। 'আমার উপদেশ, 
ধরেছত ছেড়োনা, মরেছত কেঁদোন11” শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ষের অন্তরের 
কথা জানিতে পারিয়াই গান ধরিয়াছিলেন__ 

*পড়িয়াছি গে। ম! নিবিড় জাধারে, আমায় পথ দেখায়ে দাও মা 1৮ 
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তিনদিন পরে সকালে গঙ্গার ঘাটে সেইস্থানে তাহাকে দীক্ষা 
দিলেন । ওক্তের হৃদয়ে সন্দেহের কথা জানিয়া সেইদিন সন্ধ্যাবেলা 
কীর্তনে আখরের ভিতর দিয় তাহাকে জানাইয়া দিলেন, “যা 
পেয়েছ, চালাইয়া াও। আগের কাজ হইয়া গিয়াছে ।” শস্ভুবাবু 
১৮ বৎসর বয়সে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। সেইজন্য 
অপরিচিত সাধুর দীক্ষা প্রদানে সন্দেহ ও পরীক্ষার মনোভাব 
জাগিয়। উঠিয়াছিল। অস্তর্যামী গোবিন্দ উহা! জানিতে পারিয়া 
সন্দেহ নিরসন করিলেন । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা সকলকে চমক লাগাইয়! 
দিত। কেহ কোন প্রশ্ন, সন্দেহ বা ভাব লইয়! আমসিলে আগন্ভকের 
উহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই ভাবগ্রাহী জনার্দন উহাব উত্তর ও রূপ 
দেখাইয়া বিমোহিত করিয়া ফেলিতেন। ভক্তগণ লুটাইয়৷ 
পড়িতেন, প্রেরণায় উদ্দ্ধ হইতেন এবং আনন্দসাগরে ভাসিতেন। 
সন্দেহকারীকে একেবারে আপন করিয়া জয় করিয়া ফেলিতেন। 
চগ্ডালও মহাভক্ত হইয়। উঠিত। 

আর জুটিয়াছিল সেই সময় ছুই পাগল। নাম ছুইজনেরই 
কানাই । ' একেবারে উন্মাদ পাগল। ঠাকুর এই ছুই পাগলের 
সেব। করিতে করিতে নাস্তানাবুদ হইয়া যাইতেন। একবার পাগল 
দুটির একটি করিয়াছে কি, প্রাণপণ ছুটিয়া৷ একেবারে আগেকার 
হাওড়ার কাঠের পুলের নিকট আসিয়। হাজির। ঠাকুরও 
ছুটিতে ছুটিতে তাহাকে ধরিতে এঁ স্থানে আসিয়া হাজির । ঠাকুরকে 
দেখিয়া পাগল এ উচা পুল হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। ঠাকুরও 
সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। তারপর ছুইজনই সাতার কাটিতে 
কাটিতে বালির ঘাটে আসিয়া উঠিলেন। এইরূপ দিনের পর 
দিন পাগল ছুইটির সেবা করিয়া সারাইয়৷ তুলিলেন। উভয় 
পাগলই পরে বিবাহ করিয়! সংসারী হইল। তাহাদের ভিতর 
শুনিয়াছি একজন বর্তমান এবং অন্তজ্জন মার। গিক্লাছেন। 


২ঃ যুগদেবন্ধ! রামগোবিপ্দ 


মানুষ যেমন রোগীকে সেবা! করে বা ওঁষধ প্রয়োগের দ্বারা, 
তাহার রোগ আরাম করে_-আমাদের ঠাকুরের কিন্তু ছিল 
রোগ আরোগ্যের বা রোগী সেবার এক অভিনব ও অলৌকিক 
প্রক্রিয়া । তিনি রোশীকে আরাম করিতেন বা তাহার সেব! 
করিতেন তাহার ধন্বস্তরী চরণ স্পর্শের দ্বারা। রোগীর পেটে, বুকে 
ও মাথায় তাহার চরণ স্পর্শ দিয়া রোগীদেহের রোগগুলি 
টানিয়। লইয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন, এবং তাহার নিজ 
দেহে আনীত সেই রোগগুলিকে যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
মলমুত্রাকারে বাহির করিয়া দিতেন । 

এইরূপে ক্লাস্তিহীন অবস্থায় দিনের পর দিন তিনি হাজার 
হাজার রোগী দেখিতেন। * "শ্রী গোবিন্দ আশ্রম” স্থাপিত হইবার 
পর কোন এক সময় চরণস্পর্শে রোগ নিরাময়ের ইতিবৃত্তের কথা 
জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন,--আমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়৷ 
সেবাকুঞ্জের সম্মুখে দিন কয়েক ছিলাম। সেখানে মাঝে মাঝে 
পরিক্রমায় বাহির হইতাম । পরিক্রমা করিবার সময় “রাধেকৃষ ও 
'রাধেগোবিন্দ' নাম লইতাম। একদিন সকালে সেবাকুঞ্জের সামনের 
বাড়ীর বাহিরের রকে বসিয়া দাতন করিতেছি, এমন সময় একটি 
৭/৮ বৎসরের মেয়ে এক শন্ধ বুড়িমার হাত ধবিয়া হাটিয়া যাইতেছিল । 
মেয়েটি আমাচ্ক দেখাইয়া বুড়িকে বলিল, “রাধে, এই রকে একজন 
সাধু বসিয়া আছে। তুমি সাধুর নিকট তোমার অন্ধত্ব ঘুচাইবার 
ওঁধধ চাও ।” বুড়িটি এই কথায় যেন আকাশের চাদ হাতে পাইয়াছে 
এমনভাবে হাঁতড়াইতে হাতড়াইতে আমার চরণ ধরিয়া ওষধ 
মাঙ্িতে লাগিল। আমি উত্তর করিলাম,7-“আমি সাধু ও ফকির, 
ওধধ পাইব কোথায়? ডাক্তার দেখাও, তিনি ওষধ-পত্রাদি 
দিয় তোমার চক্ষুরোগ সারাইয়া ,দিবেন।” ছোট মেয়েটি গখনই 
'বলিয়! উঠিল,_“তোমার কাছেইতো সর্বরোগের এমন কি ভবরোগ্গের 
ওষধ রহিয়াছে । কৃপণত। করিতেছ কেন 1 সকল জ্বীবকে বিলাইয়। 
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দাও। আর্তত্রান কর। তোমার এঁ ভান পায়ের বুড়া আন্কুলে 
সর্ব রোগের মহৌষধি রহিয়াছে। তুমি এ বুড়া আঙ্গ,ল যার অঙ্গে 
বুলাইয়া দিবে সে-ই রোগ যুক্ত হইবে। তোমার এ আঙ্গুল 
বুড়ীমার চোখে বুলাইয়। দাও, সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবে ।” 
আমি বলিলাম--“্যদি তা-ই হয় তবে নাও, আমার কোন 
আপত্তি নাই।” ছোট মেয়েটি তৎক্ষণাৎ আমার বুড়া আহ্গুলটি 
ধরিয়া বুড়িমার চোখে বুলাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ধত্ব 
ঘুচিল। আনন্দে আত্মহারা বৃদ্ধা চক্ষুগ্মান হইয়া তখন কৃষ্ণদর্শন 
করিতে লাগিল এবং সকলকে ডাকিয়া আমার চরণ স্পর্শ করাইতে 
লাগিল। বলিতে লাগিল, “সেবাকুঞ্জে কৃষ্ণ আবায় প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, 
কে দেখিবি আয় তোরা, কে দেখিবি আয়।” এমন সময় বুড়িমার 
হঠাৎ সেই ছোট মেয়েটির কথা স্মরণ হওয়ায়, সে তাহার অন্থুসন্ধান 
করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট মেয়েটি তখন কোথায় অস্তর্ধান 
হইয়াছে । আর তাকে কোথায় পাওয়া যাইবে! ন্বয়ং রাধারানী 
আসিয়া ভক্তের ভক্তিরস-সিন্ধু উদঘাটন করিয়া দিয়া যথাস্থানে 
চলিয়া গিয়াছেন। সেই দিন হইতে সেবাকুঞ্জে কাতারে কাতারে 
লোকের ভীড় হইতে লাগিল। শ্রীবুন্দাবনে মন্দিরের ভীড় কমিয়া 
গেল। ইহ! দেখিয়া পাণ্ডারা বিরক্ত হইয়া উঠিল। আমি সেবারে 
ঝুলন যাত্রায় ৮৪ ক্রোশ পরিক্রম। করিয়া কলিকাঙ্তায় চলিয়। আঁসি- 
লাম।” একথ! আর গোপন রহিল না। শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, বাংলা, 
বিহার প্রভৃতি ভারতের নানা স্থান হইতে অগণিত আর্থ ও রোগী, 
যোগী ও ভক্ত-_সকলেই পরশ্নপুরুষ সাধুবাবার সাম্লিধ্য লাভের 
আকাম্ধায়, তাহার চরণধুগল স্পর্শের আশ! লইয়া দলে দলে 
আসিতে লাগিল। যে স্থানেই তিনি আসন করিতেন, দরিজ্র- 
নারায়ণ আবালবৃদ্ধবণিতা, ধনী, শেঠ সকলেই ভগবান দর্শনে 
ষাইতেছেন এই মনে করিয়া! সমবেত হইতে লাগিলেন । 

জ্রীপ্রীঠাকুর বালিতে থাকাকালীন হর্গীপূজা করিতে আদিষ্ট 


২৬ যুগদেবতা রাষগোবিণ্ 


হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশ ব্যতীত নিজে কিছু করিতেন না। 
তিনি বলিতেন, “মাকে জানাই, মা যদি বলেন, যদি আদেশ দেন 
তবেই করিব।৮* তিনি আদেশের অপেক্ষা করিতেন এবং মহাকারণ- 
সম্ভূতা জগজ্জননীর আদেশ ব্যতীত স্বেচ্ছায় উদ্চোগী হইতেন না। 
বালকের স্বভাব--বাংসলাভাবেই ষেন তাহাকে ত্বভাবে মনে 
হইত। 
শ্রীশীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে ছুর্গাপূজা হইবে ঠিক 
হইল। শ্রীঅরুণচন্্র দত্ত তিনটি তামার ঘট ও,পৃজার উপকরণ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী কিনিয়া আঁনিলেন। ইতোমধ্যেই 
শীতলদার বাটী আশ্রমের গ্ায় বাবহৃত হইতেছিল এবং অরুণদা 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তবাড়ি হইতে ভিক্ষা করিয়া বা নিজে জোগাড় 
করিয়া চা, চিনি, চিড়া, চিনাবাদাম, গাওয়া ঘা, প্রভৃতি লইয়া 
আসিতেন। সঙ্কপল করিলেন-- 
ত্রাহ্মণবলঃ ধর্মশক্তিরক্ষণার্থং ক্ষত্রিয়বলঃ রাজশক্তিরক্ষণার্থং 
বৈশ্যবলঃ ধনশক্তিরক্ষণার্থং শুদ্রবলঃ শ্রমশক্তিরক্ষনার্থং 
গুণ ও কর্ম পুনরুদ্ধারণায় মহাশক্তি পূজামহং করিস্ত্ে ৮ 
মহ! অষ্টমী পৃজার দিন ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্দ। মুগ্ময়ী প্রতিমা নাই । 
পূজায় বসিয়াছেন এই যুগের একাধারে রাম ও গোবিন্দ- রাম- 
গোবিন্দ যুগদেবত্!। জগজ্জননী' মা ছুর্গার পূজ। করিতেছেন তিনটি 
তামার ঘটে। বাজার হইতে অগ্থান্ত উপচারের সহিত তিন জোড়া 
শখের চুড়ি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজায় লাগিবে বলিয়া 
আন হইয়াছে । সপ্তমী পুজায় এক জোড়া শাখা উৎসর্গাকৃত 
হইয়াছে । পৃজার আসনে বসিয়া ঠাকুর অষ্টমীপূজার দরুণ শাখা 
জোড়া চাহিলেন। অরুণদা পাশে বসিয়া ঠাকুরকে পুজার উপচার 
হাতে হাতে আগাইয়া দিতেছিলেন। পুজার ডালি তন্ন তন্ন করিয়া 
“জিয়া! শাখাজোড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া 
€ন খেলায় মত্ত ছেলেমেয়েদের কাজ ভাবিয়া তাহাদের তিরস্কার 


লোকশিক্ষা, পার্ধদ আকর্ষণ ও বিভৃতি ২৭ 


ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঠাকুর ইসারায় নবমী 
পূজার দরুণ যেই শাঁখাঁজোড়া রাখা আছে উহাঁই আনিতে বলিলেন 
এবং উহ্াই উৎসর্গ করিলেন। মহানবমীর দরুণ এক জোড়া নাতুন 
শ'খ। পুনরায় কিনিয়া উহা নবমীপৃজায় উৎসর্গ করা হইল। 

সন্ধিপূজা হইয়া গিয়াছে। মহানবমী পুজার আয়োজন 
চলিতেছে । শ্রীশ্রীঠাকুর তখন স্বপাঁক আহার করিতেন এবং 
ঝাল খাইতেন। বেশ কিছু কাচ] লঙ্কা লইয়া ছাড়াইতে বসিয়াছেন। 
বোটা হইতে কাচা লঙ্কাগুলি ছাড়াইতেছেন ! হঠাৎ অরুণদাদাকে 
ডাকিয়া “এই নাঁও” বলিয়া অকণদার হাতের মুঠায় কি দিলেন। 
অরুণদাও হাতে ধাঁতবপদার্থেব স্পর্শ পাইয়া বাহিরে গিয়া হাতের 
মুষ্টি খুলিয়া দেখিলেন একটি আনকোরা সেই বৎসরের 
সোনাব গিনি! হাতে ঝকৃঝকৃ করিতেছে । সকলে দেখিয়া 
বাকরুদ্ধ হইয়! গেলেন । শ্রদ্ধ। ও বিস্ময়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে 
আপনা হইতেই সকলে লুটাইয়া পড়িলেন। তাহার পর নবমী 
পূজা সম্পন্ন হইল। 

নবমী পুজা পার হইয়া বিজয়ার দিন ঠাকুর আদেশ দিলেন যে 
ঘট তিনটি লইয়! যাইতে হইবে। তিনটি ঘটের মধ্যখাদে যে ঘটটি 
ছিল উহ! দশমীর দিন উঠাঁইতেই দেখা গেল হারানো শাখাজোড়। 
ডাবের তলায় ঘটে রক্ষিত আছে। উহাতে সকলে জ্ববিস্ময়ে বলিয়া 
উঠিল, «একি, এ্রী ত" শীখাজোড়া! ওখানে কি করে গেল?” 
ঠাকুর হাসিয়। বলিলেন, “দেখিলে ত' অরুণদাদা। তুমি ছেলেদের 
বকিতেছিলে। ধীহার জিনিস তিনিই লইয়াছিলেন। মায়ের 
পৃজা মা-ই করিয়া লইয়াছেন।” কারুর মুখে কোন কথ। ফুটিল না 
ঠাকুর আমার একটি প্রদীপ জালাইয়া ঘট তিনটি লইয়া! অরুণদার 
সহিত মোটরে কলিকাতা আহিরীটোলায় চলিয়া গেলেন। পরের 
বংসর বালিতে শীতলদার বাটীতে প্রতিমা গড়িয়া ছর্গাপৃজা 
হুইয়াছিল। 


২৮ যুগদেবা! রামগোবিন্দ 


বালীতে শস্তৃ প্রসাদ ঘোষালের বাড়ী তিন বৎসর লক্ষ্মীপুজা 
করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় বৎসর বালিতে ছূর্গাপুজা সারিয়া 
আহিরীটোলায় শ্রীবেণীমাধব ভট্রীচার্ধের বাটীতে সমারোহে ছুই 
বসর ছৃূর্গাপূজা হইয়াছিল। পঞ্চম বৎসর আহিরীটোলায় 
কুমার মিত্রের বাটাতে তিনি ছূর্গাপূজা করিয়াছিলেন। এই 
পুজার পর হইতেই ঠাকুরের ভাবের পরিবর্তন হইতে থাকে । 

আহিরীটোলায় মহেন্দ্রবাবু বলিয়া ঠাকুরের এক অন্তরঙ্গ 
ভক্ত ছিলেন। তাহাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “বাবা তোর 
দোল পৃণিমার দিন কীর্তন করিতে করিতে মৃত্যু হইবে। 
তোর বৈকুঞঠপ্রাপ্তি হইবে।” দোল পুরণিমার দিন মহেন্দ্রবাবুর 
বাড়ীতে শিবমন্দিরের উঠানে ভোর হইতে প্রভাতী-কীর্তন আরম্ভ 
হইল। আবিরে আবিরে আকাশ বাতাস লালে লাল হইয়া গেল। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের নৃত্য যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে। অতি অপরূপ 
নতা। কখনও গৌরভাব, কখনও সখী ভাব, শিব, কখনও শ্ঠাম, 
কখনও শ্যামাভাব। সে নৃত্য না দেখিলে ধারণায় আনা বায় না। 
যেমন প্রাণহর1 অতি স্থমধুর গলা তেমনই নৃত্য। ভাবে নৃত্য আরস্ত 
হইলে, তাহাকে ধরিয়। রাখিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল ন1। 
ভক্তবুন্দ স্ব স্ব ভাবে তাহাকে দর্শশ করিতেছেন। কেহ দেখিতেছে 
রাধা, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রাম, কেহ গৌর, কেহ নিতাই । এইরূপ 
বু কথ। এ নৃত্যের সময় ভক্তবৃন্দের যুখে শোন। যাইত। 
মহেক্্রবাবুও বাবাকে দোলের দিন বাড়ীতে পাইয়া আনন্দে আত্ম- 
হারা হইয়া কীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন। যত বেল বাড়িতে লাগিল 
মহেন্দ্রবাবুরও আতিথেয়তা বাড়িতে লাগিল। প্রত্যেককে বাবার 
নিজজন মনে করিয়া প্রাণপণ সেব। করিতে লাগিলেন। একদিকে 
কীর্ডনে মাতিয়া অন্যদিকে ভক্তগণের সেবা! প্রাণপণ করিয়া 
চলিয়াছেন। ঠাকুরের নিয়ম “জয় রাধে গোবিন্দ, পেট ভরলে 
আনন্দ ।” সকলকার পেট ভরান চাই। প্রিয় ভক্ত সকলকার 


লোকশিক্ষা; পার্ধদ আকর্ষণ ও বিভূতি ২৯ 


সেবা করাইয়া বেলা ৩টার সময় নিজে স্নান করিতে 
ন্লানঘরে ঢুকিলেন। ব্যস! সব শেষ। স্নান করিতে 
করিতে মহেন্দ্রবাবু কলঘরে ঢলিয়৷ পড়িয়াছিলেন। সময় চলিয়৷ 
যাইতেছে । মহেল্দ্রবাবু নান ঘর হইতে আসিতেছেন না কেন ?- 
ইহ1 সন্দেহ হওয়ায় দরজা ভাঙ্গিয়া সকলে দেখে মহেন্দ্রবাবু মহ। 
সুখে চিরনিত্রা যাইতেছেন। শরীরে কোনরূপ স্পন্দন নাই। 
মুখে পরম শাস্তির চিহ্ন। শোন! যায় ঠাকুর মৃত্যু দেখিতে পারেন 
না। কিন্তু সেদিন ছুটিয়া আসিয়। মাথায় ও বুকে চরণ দিয়া তাহাকে 
বৈকুষ্ঠে পাঠাইয়। দিলেন। ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও 
তাহাই হইল। 

১৯২৭ হইতে ১৯৩২ সালের ভিতর ঠাকুরের পার্ধদ হিসাবে 
শীতলদা, দাহ, শঙ্করদা, অছৈতদ। ও ত্বরুণদা আকৃষ্ট হইয়া 
ঠাকুরের লীল৷ আন্বাদন ও বিভূতি দর্শন করিতে লাগিলেন। 
১৯৩৭-এর ভিতর অন্তরঙ্গ গৃহীভক্তগণও আসিয়। তাহার চারিপাশে 
সমবেত হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে সাধনমা, টুণীবাবু, 
গুপ্টুবাবুঃ ডাক্তারবাবা, প্রমথবাবা, শস্তুদা, অমূল্যবাবা, ষতীনবাবু, 
গোবদ্ধন গোঁসাই, বিনয় মুখোপাধ্যায় মোহিনীবাবুঃ জ্ঞানবাবা, 
ডাঃ দীর্াঙ্গী, বারেশ্বরবাবুঃ সাণ্ডেল মশাই, শ্রীপশুপতিনাথ দেব 

* প্রমুখ অগ্রনী ছিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় 
উপবাস ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা 


ঠাকুব ছিলেন ত্রিকালচ্ছ। বর্তমান, ভবিষ্যত, অতীত সব 
বৃুঝিতেন, সব জানিতেন। সব সময় ঠাকুরের নিকট হাজার 
হাজার লোক সমাগম হইত। কিস্তুকে কিজন্য আসিয়াছে, কি 
বলিবে, কি চায়, সব সময় মুড়ি মুড়কিব মত বলিয়া যাইতেন। 
াহাকে কোনরূপ ফাঁকি দেওয়া যাইত না। অবশ্য সব সময় যে 
প্রকাশ পাইত তাহ! নহে । বেশীর ভাগ কীর্তনের ভিতর দিয়! 
মনের কথার জবাব দিতেন । এ দোল পুণিমার দিন হইতে ঠাকুর 
যেনকি রূপ হইয়া যাইতে লাগিলেন। সব সময় যেন একটা 
গম্ভীর ভাঁব। খাওয়া দাওয়া কোন দিনই বিশেষ কিছুই নাই 
বলিলেই হয়। যাহা কিছু সেই সময় চিড়া, পাঁপড়, বাদাম 
ভাজা খাইতেন। তাহাও আত্তে আস্তে কমিয়া যাইতে 
লাগিল। চাপান ও বিড়ি ধূমপান করিতেন। তাহাও কমাইতে 
লাগিলেন । 

এইরূপ অবস্থায় শ্রীগোবিন্দ কলিকাতা হইতে শিবপুর 
বাজারের উপর হোমিএ ডাক্তার স্বরেন ঘোঁষেব বাড়িতে উঠিলেন। 
সেখানেও কিছু খাইতেন না। স্ুরেন বাবা ও তাহার স্ত্রীর সেব। 
যতবের কোনরূপ ক্রটি ছিল না। ন্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়। সেবায় 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন । কিন্তু কিছুই খাওয়াইতে পারিতেন না। 
পুরা উপবাস আরম্ভ হইল। একটু লেবুর রস, একটু চা, সবই 
জোর করিয়া দিলে মুখ দিয়া আবার বাহির হইয়া আসে। 
এইরূপে কয় মাস ধরিয়া উপবাস চলিতেছে । সকল 
ভক্তবৃন্দ যাতায়াত করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন ঠাকুর 
আমাদের বোধ হয় আর বেশিদিন নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরও 
অরুণদাকে, ডাঃ বাবাকে কখনও বলিতেছেন, “আমায় কোন 


উপবাস ও জাশ্রষ প্রতিষ্ঠা ৩১ 


গাছতলায় কিংবা গঙ্গার ধারে লইয়। চল, আমি গৃহস্থবাড়িতে প্রাণ 
রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি ন1।” 

এ সময় একদিন বর্তমান শ্্রীগোবিন্দ আশ্রমের জমির 
স্বত্বাধিকারী ৬প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছেন। 
প্রাণের ঠাকুর প্রমথবাবাকে দেখিয়া বলিয় উঠিলেন, “বাবা, এখানে 
তোমার কোথায় বাগান আছে, আমায় তথায় লইয়া চল, আমি 
এক্ষুনি যাঁব।” প্রমথ বাবা বলিলেন, “বাগান আছে বটে, তবে 
বনজঙ্গলে ভন্তি। ঘরদোর নাই, আপনি সেখানে কোথায় 
যাইবেন? কেবলমাত্র সামনে একটি পুকুর আছে ও একটু 
বাধানেো! ঘাট বা বসিবার জায়গা আছে। ইহা ছাড়া কিছুই 
নাই। ঘর, দোর, পায়খানা না থাকিলে আপনি সেখানে যাইয় 
থাকিবেন কি করিয়া?” ঠাকুর সব শুনিয়। বলিলেন, 
“আমি ঘাটে গিয়া কি থাকিব? বনজঙ্গল সাফ। করিয়া লইব। 
আমায় এক্ষুণি লইয়া! চল। প্রাণ যদি যায় সেইখানেই যাইবে, 
মোটর ডাকশ। 

শ্রীরামগোবিন্দ ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪৪ সন, ১১ই আগষ্ট ১৯৩৭ খ্ী 
বুধবার বাত্রি ১১টা নাগাদ এই বাগানে আসিয়া উঠেন। তখন 
বাগানটির নাম ছিল “কেদার-কানন”। সঙ্গে ছিলেন সর্বশ্্রী অরুণচন্দ্র 
দত্ত, জীবন কর্মকার, নুপেন্দ্রনাথ সেন, কান্তিকদা, প্রমথনাথ 
চট্টোপাধায়। গুরুনারায়ণকে ভক্ত শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মোটরে পৌছাইয়া দিয়াই সেই মোটরে ফিরিয়া যান। শীশ্রীঠাকুরকে 
কেদার কাননে, প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি গুরুদক্ষিণা বা গুরুর প্রতি 
অচল শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন রাখিলেন । 

এই বাগানটি পূর্বে পাশের বাড়ির প্রপিতামহের পিত৷ ৬রামরত্ব 
চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি ছিল এবং প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
৬চগ্ডিচরণের কণ্যার পৌত্র স্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরা- 
ধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত হন। কেদারবাবুর নামানুসারে “কেদার কানন? 


৩২ যুগদেবতা রাষগোবিন্দ 


কেদারবাবুর দৌহিত্র শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধায় শ্ীন্রীঠাকুরেব প্রিয় 
অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। ১৯২৭২৮ সাল হতেই ঠাঁকুরেব 
চরণাশ্রিত। শীতলদার বাড়িতে যখন শনীতলদার মা তাহাব 
বাটীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় আপত্তি জানাইলেন প্রমথবাবু 
তখন / ১৯৩৫৩৬ সালে) ঠাকুবকে তাহার “কেদার কাননে, 
আশ্রম প্রতিষ্ঠাব অন্বরোধ কবিয়াছিলেন। বাগানটি অযাত্তে 
ভূতের বাগান” হইয়া পড়িয়াছিল। বাগানে একটি ব্রহ্মদৈতয 
বাস কবিত। বহ্ছ পূর্বে একটি মালি বাগানটি দেখা শোনা করিত 
বলিয়া! ইহাকে “মালিব বাগান+ বলিয়াও অনেকে উল্লেখ করিত। 

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, «এই বাগানের বাঁশ হইতে শ্রীকৃষ্ণেব 
বংশীর জম্ম ।” শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিত্ন অবস্থায় বহু হুর্পভ কথা বলিতেন। 
এক সময় ইহাব নিকটেই গঙ্গা! প্রবহমানা ছিলেন এবং ইতিহাসে 
উল্লেখ আছে যে এই গ্রামের পাশদিয়া চাদ সওদাগর ও বিজয় 
সিংহ নৌবহর লইয়া গিয়াছিল। এখানে কপিল মুনির আশ্রম 
ছিল একথাও শোনা যাইত । ধন্য বাকসাড়া গ্রাম। ভবদ্বাজ, 
কশ্যপ ও শাগ্ডিল্য গোত্রীয় অধ্যধিত ও লাবণ্যমণ্ডিত গ্রাম 
এই বাকৃসাড়া। ত্রাহ্মণ-প্রধান। ছুই চার ঘর ঘোষ, পাল ও 
নন্দীও আছেন। তত্র, সদাচারসম্পন্প গৃহস্থ পল্লীর ম্তায সকান 
সন্ধ্যায় শঙ্ঘধ্বনি, প্রদীপ দেওয়া, নাবায়ণপৃজা, তুলসীপৃজা, চগ্ডিপাঃ 
আছ্ধা ও ভক্তির নিদর্শণস্বরপ শত শত বৎসর ধরিয়া চঙ্গিয়' 
আদিতেছে। প্রতিমাসে সত্যনারায়ণপৃজা, একাদশী, অমাবস্থা ও 
পৃণিমার উপবাস, ব্রত, নিশিপালন পারণ ও খাতু আবর্তনের সাথে 
অন্থুবাচী, গঙ্গান্সান, গন্ধেশ্বরী, সাবিত্রীব্রত, দশহরা, গঙ্গাপৃজা। 
মনস! পূজা, জগক্লাথদেবের সানযাত্, রথ, ঝুলন, গ্রহণ, জন্মাষ্টমী 
তখ্যাক্টমী, পিতৃতর্গণ, মহালয়া, হূর্গাপুজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্ঠামাপুজ 
আম. কান্তিকপুজা, সরম্বতীপুজা, শিবরাত্রি, দোল, অব্নপূর্ণাপুজা 
অরু" প্রভৃতি পালিত হইয়! আসিতেছে । 
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ব্েছ্রান্তাছাবর্য | 
গ্লাল গীতগোিল্দ পত্রমংসহদেন্ 


ন্রামানুজাচার্য্য উাঞ্াগীতগোনিল্দ ' ভান্তরতীয় সাণুবাব। 





কৃণ্ডের:উপর যজ্জেশ্বর আসীন : ১৯৪৭ ) সীত্রাগাছীস্থ শ্মিহির ভট্াচার্য্যের গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর | 
মাষ্টার বিভ পায়ের নিকট বসিয়া আছে। (১৯৪১) ্‌ টু 


উপবাস ও আশ্রষ প্রতিঠা ৩৩ 


এই জমিটি বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুর থানার 
অধীনে বাকৃসাড়া নামক গ্রামে অবস্থিত । হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫৮নং 
বা ৫২এ বাস-রুটে ২৫ মিনিট এর প্রায় চার থেকে সাড়ে চার 
মাইলের পথ। বেতড় নামক বাস-ই্টপেজ্রে বাঁস হইতে নামিয়৷ 
সোজ। দশ-বারো মিনিট গীচ ঢালা পথ অতিক্রম করিলেই আশ্রমে 
পৌছানো যায়। হাওড়া স্টেশন হইতে ট্রেন-যোগে রামরাজাতলা 
বা সাত্রাগাছি যে কোন রেল ষ্টেশনে নামিলে সাইকেল- 
রিক্সা! যোগে সোজ। আশ্রমে আসা যায়। শ্্রীশোবিন্দ আশ্রম । 

প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া এই আশ্রমের ছুট পাশে ছুইটি নবনারী 
পুজা হইয়া আসিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের নয়সখা মিলিয়া একটি হাতি 
হইয়াছে এবং উহার উপর শ্্রীরাধা-কৃষ্ণ বসিয়া আছেন । মুরলী- 
বিহারী যুগলে উপবিষ্ট । ছুই পৃজামগ্ডপে এই অপরূপ মনোহর মৃ্তি 
বংসরের চারমাস পুজিত হন। এই আশ্রমের নিকটেই কয়শত 
বৎসরের প্রচলিত বাংলাদেশেব বৃহত্তম বামরাভা। মৃত্তিবাংসরিক 
প্রতিষ্ঠিত ও পুজিত হয়। রাজা রামচন্দ্র স-ভ্রাত1 স-পীর্ষদ রাজ- 
সভাম্ব বসিয়া আছেন। মহাবীর হন্রমানজীব বিশাল দর্শনীয় 
মুন্তিটিও ভক্তদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। বাংলাদেশের 
এই তিন মূত্তি অতীব দর্শনীয় প্রতিমা । ছুই নবনারী ও এক 
রামরাজা । ইহাবই মধাস্থলে বর্তমানের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। এক- 
দিকে ইক্ষাকুকুলাধিপতি ভ্রেতাধুগের দাশরথি জানকীবল্পভ অযোধা- 
পতি রামচন্দ্র অন্যদিকে যছবংশচুড়ামণি দাপর যুগের বামদের 
রুস্ষিণী-সত্যভামাবল্পভ দ্বারকাপতি নিখিলরসিকমণি রসময়রাস- 
বিলাসী রাধা বল্লভরূপে যুগলে অষ্টসিছ্ধির উপর প্ররেমমুরলী ধারী 
শ্যামলগ্োবিন্দ উপবিষ্ট--ইহার মধ্যে একাধারে রাম ও গোবিন্দের 
প্রেমের ও নিত্যলশলার প্রীবন্ধাবন শ্রীগোবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । এই স্থলে আমাদের আচাধ্যদেব মানবরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া কাহার বৃন্দাবনধাম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 


৩৪ যুগদেবত! রামগোবিন্ 


এই “মালির বাগান+ “কেদার কানন, বর্তমানের 
শ্রীগোবিন্দ আশ্রম 

৩৬নং বাকৃসাড়া রোড, পো £ বাকসাড়া, জিল-হাওড়া। 

শিবপুর ডাঃ স্থরেন ঘোষের বাড়ি হইতেই পুরাদমে 
জ্রীপ্রীঠাকুরের উপবাস আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় চার মাস উপবাসের 
সময় উনি দেহরক্ষা করিবার জন্য চৌত্রিশ বসর পূর্বে এই জমিতে 
মাসেন। শ্তরীপ্রীঠাকুর ম্বদলবলে যে দিন রাত্রে বাগানে আসেন, 
পরদিন প্রভাতে ঘাটে মুখ-ধুইতে আসিয়া দেখি ঘাটের একটি 
রাণার উপর কুটকুটে লোমওয়ালা কালো ডোরা-কাটা কম্বল 
পাতিয়া, ও একটি লাল ডোরাকাটা লোমশ কম্বল মাথা পধ্যস্ত 
ঢাকিয়। কে শুইয়া আছে। তাহার আশেপাশে ছুই চারিজন 
লোক অতীব সন্তর্পণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি মূখ ধুইতে 
আসিয়া প্রথমটা সাধু-সন্ত দেখিয়া খুব চটিয়া উঠিয়াছিলাম। এমন 
সময় আমার পিতা জানালার ধারে বসিয়া একটু কাসিতে লাগিলেন । 
ভাঁড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুর আমার সর্ব-অস্তর্ধামী কাশি ধরিয়া আমায় 
জিড্ভাসা করিলেন, “উপরে জানালার ধারে কে কাশিতেছে ?” 
আমি বলিলাম, “যেই হোকৃ না কেন, আপনার কি দরকার ?” 
উহাতে তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। বলিলেন, “বল না, বল ন৷ 
খোকা, যেন মনে হইতেছে নগীনবাবা আমার বসিয়া আছে। কি 
হইয়াছে নগীনবাবার ? বল না, বল না,” বলিয়া অনুরোধ ও 
মিনতি করিতে লাগিলেন । এমন সময় পিতাও “গোবিন্দ বাবা, 
সাধুবাব1” বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। জানাল! দিয়া আমগাছ ও 
ঠাপাগাছের ডাল-পালার ভিতর দিয়া পিতৃদেব ঠাকুরকে চিনিতে 
পারিয়াছিলেন। 

পিতার গলায় ক্যান্সার হইয়াছিল তখন খুবই বাড়া-বাড়ি 
অবস্থা চলিতেছে । গলার স্বরও সেরূপ নাই। পরে শুনিলাম 
পিতা৷ নগেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এ সাধুকে পূর্বে ছইবার দেখ্যা- 


উপবাস ও আশ্রঙ্ব প্রতিষ্ঠা ৩৪ 


ছেন। সাধু একটি লাল মোটরে করিয়। একবার একটি যক্ষা 
রুগী ও অন্য একবার এক কলের! রুগী দেখিতে এই বাক্সাড়া গ্রামে 
আসিয়াছিলেন। তখন আমারও মনে পড়িল বাক্সাড়া মোড়ে 
প্রীহলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে একটি লাল মোটরে করিয়। 
বৈকালের দ্রিকে আসিয়া এ বাড়ির রকে বসিয়াছিলেন। ছুলালদার 
স্ত্রী সাধুবাবাকে বাদামভাজ! ও বড় কালো পাথরের গ্লাসে এক গ্লাস 
চা খাইতে দিয়াছিলেন। সেই সময় আমরা কতকগুলি পাড়ার 
ছেলে সাধু দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের হাতে সাধুও 
চিনাবাদাম ভাজ প্রসাদ দিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলাম বেশ রোগ। 
সাধু । গেরুয়া বসন নাই, সাদা কাপড়ের এক ফালি হাটু পর্য্যস্ত 
পরা, আর একফালিও গায়ে । চোখ ছুইটি কিন্তু জ্বল জ্বল বটার্সি 
জ্বলিতেছে। 

ঠাকুর আমার কম্বল ছাড়িয়া উঠিয়া আস্তে আস্তে পায়খানার 
দিকে পিছনে গেলেন। একটু বাদে ধীরে ধীরে আসিয়া, ক্ষীণ 
কষ্টে বলিলেন, *শালাদের জ্বালায় পায়খানা! যাইবার, পেচ্ছাব 
যাইবার উপায় নাই। অমনি আসিয়া উপদ্রব আরস্ত করিবে । 
নাও, একশাল। আসিয়া এট দিয়া গেল,” বলিয়। অরুণদার 
হাতে একটি গিনি দিলেন। অরুণদাকে আমি ব্যাপার কি, 
সাধুবাবা ওসব কি কথ বলিলেন, প্রস্ৃতি জিজ্ঞাসাবাদ করায় 
অরুণদ। ভূত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতির বিষয় বলিয়া! বলিলেন, “উহার! 
উদ্ধার পাইবার জন্য, জল পাইবার জন্য সাধুমহাপুরুষদের নিকট 
আসিয়া ধরপাকড় করিয়া থাকে । আর শৌচাদি করিতে গেলে 
জল পাইবার জন্য ছুটিয়া আসে” প্রভৃতি সব উপদেৰতাদের কথা, 
উহাদের কাগুকারখান। আমায় বলিয়। গিণিটি আমার হাতে দিলেন। 
সে গিনি আজও আমার নিকট আছে। 

ঠাকুর ততক্ষণে সি'ড়ি দিয়া পুকুরে নানিতে শুরু করিয়াছেন । 
আমরা বলিতে যাইতেছি জল ভালে! নয়, ল্লান করিবেন না । 


৩৬ যুগদেবত। রাষগোবিন্দ 


কিন্তু কে কার কথা শুনে। বপাং করিয় পুকুরে ঝাপ দিলেন 

অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিয়া উপরে উঠিয়া ছুইটি ফুল ফেলিয়া দিয় 
অরুণদাকে বলিলেন, “আজ হইতে এই জল খাওয়া, রানা, প্রভৃি 
সব কিছু হইবে ।” বাস্তবিকই তাহারপর হইতে জলের ত্বাদ একদ: 
পাণ্টাইয়া গেল। কি সুন্দর স্বাদ হইল তাহা আর কি বলিব ! এই 
পুকুরের বিশেষ আরো! বলিবার আছে যে, ঠাকুর এই বাগানে 
আপিবার ২১ বুৎসর বাদে পুকুরটির পঙ্ক উদ্ধার করিতে আদে* 
দেন। সেই সময় পুকুরের দক্ষিণধারে যে ছুটি নারিকেল গাছ আছে 
তাহার মাঝখান দিয়া পুকুরের ৩৪ মানুষ তলা দিয়া ত্রিধারাব শ্টা। 
জল বাহির হইতে থাকে । প্রকৃরের দক্ষিণধারে মিউনিসিপ্যালিটির 
রাস্তা আছে। রাস্তার তলায় কলের জলের পাইপ আছে 

লোকে ভাবিল কলের জলের পাইপ ফাটিয়াবুঝি জল আসিতেছে 

মিউনিসিপ্যালিটির লোক-জন আসিয়া সমস্ত রাস্তা ঘৃরিয়া কোথা € 
কোন পাইপ ফাটা দেখিতে পাইল না। ঠাকুর পুকুরের তলায় 
নামিয়া বলিলেন, “দেখ এই ত্রিধারার সঙ্গে কিরূপ অভ্র ও বালি 
আসিতেছে । পতিতোদ্ধারিণী মাগঙ্গা আমার দয়া করিয়া 
অস্তঃসলীলে এখানে আসিয়াছেন তোমাদের উদ্ধার করিবার জন্য । 
এ পুকুরের জল কখনও শুকাইবে না। এই জলেতেই পুজা, ভোগ, 
খাওয়া, প্রভৃতি চলিবে । রোগীর! এই জলে নান করিলে রোগমুক্ত 
হঈবে 1” তবে এই জলে জলশৌচ করিতে, সাবান কাচিতে 
প্রশ্রাব করিতে, পুকুর কোনবপ অপবিত্র করিতে বারণ করিলেন । 
এককালে এই জল ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা পান করিবার জন্ 
বড় বড় পাত্র আনিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
পাগল, যঙ্্সা রোগী, প্রভৃতিকে এই জলে ন্লান করাইয়া! ঠাকুর 
রোগমুক্ত করিতেন। কত দুর দৃরাস্ত হইতে এই জল লয় 
যাইবার জন্তক লোক আসিয়াছে । আশ্রমেও বরাবরই এই জলে 
পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া আসিতেছে। 
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ঠাকুর আমার এই ঘাটেই মাথায় ছুইখানি হোঁগল! দিয়া ছেলে 
খেলার ম্যায় একটু ঘেরিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। উপবাসের 
বিরাম নাইঈ। ৃ 

আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়া উঠিল। আমার নিকটে 
প্রত্যহ ২৪টি হরিতকী চাহিতেন এবং হাত দেখাদেখি হইত। 
তখন আমার বয়স ১৩১৭ ও সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। তাহার হাতের 
রেখা দেখিয়া বলিতাম, “দেখুন সাধুবাবা, আপনার হাত ও আমার 
হাত প্রায় সমান। অতএব আপনি যেমন সাধু আমিও তেমনই 
সাঁধু।” তিনি একটু হাসিতেন। 

দুই এক সপ্তাহ যাইবার পর আরম্ভ হইল দারুণ ঝড়। 
চারিদিকে গাছপাল' পড়িতে লাগিল। ইলেক্ট্রিক লাইটপোষ্ট 
পর্ধ্যস্ত বাঁকিয়া ছুমড়াইয়া গেল। চারিদিকে গেল-গেল রব 
উঠিল। প্রকৃতি তাগুব-লীল। শুরু করিয়াদিল। সেইরূপ ঝড় বোঁধ 
হয় এই ৩৩৩৪ বৎসরের ভিতর মাত্র ছুই তিন বার হইয়াছে। 
সন্ধ্যার পর আমার পিত। ও গ্রামের ছুই চার জন ভক্ত সাধুবাবাকে 
এই ঝড় হইতে বীচাইবার জন্য 'আমাদের বাইরের ঘরে লইয়া, 
যাবার জন্য অন্থরোধ করিলেন। সেষে কি ঝড়, মানুষ চলিবার 
বা যাতায়াত করিবার পধ্যস্ত উপায় নাই । ঠাকুরের কাছে আসিয়। 
দেখা গেল যে তিন চারজন ভক্ত লইয়া তিনি অন্ধকারে চুপ করিয়া 
বসিয়া আছেন। ঠাকুরের পিছনে অর্থাৎ ঘাটের রাণার পাশে 
একটি" বিরাট ঠাপা গাছ ছিল। সেই টাপা গাছের একটি 
বিরাট ভাল ভাঙ্গিয়া মাথার ওপর আঅটকাইয়। ঝুলিতেছে। মাথার 
উপর হ্োগলাটি ছাড়া সব উড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু কি আশ্র্যা, 
ঠাকুরের দেহে বা আশেপাশে এক ফৌটা জল পড়ে সুস্থ শরীরে 
নাই। .না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না ঠাকুর আমার অক্ষত দেহে, 
বসিয়া বসিয়৷ প্রকৃতির তাগুব নৃত্য উপভোগ করিতেছিলেন। 
ধাহারা গুধু রাতটুকুর জন্য লইতে আসিয়াছিলেন তাহাদের ঠাকুর 
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বলিলেন, “একি বাবা, তোমরা এ সময় বাহির হইলে কেন? 
শীঘ্র বাড়ি চলিয়া যাও। আমি খুব ভালো আছি । আমার কোন 
রূপ অন্নুবিধা হইতেছে না । তোমরা শীঘ্র চলিয়! যাও, প্রাকৃতিক 
অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এত ছুর্যোগের মধ্যে বাহিরে থাকা 
উচিত নয়। যাও বাবা, যাও, শীত্র চলিয়! যাও ।” 
পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম বাড়ির সম্মুখে বিরাট জামগাছ 
পড়িয়া গিয়াছে । এদিকে ওদিকে বু গাছপাল। ভাঙ্গিয়! পড়িয়। 
রাস্তা বন্ধ করিয়। দিয়াছে । পথ চলিবাঁর উপায় নাই । কোঠা-বাড়িতেও 
লোকে থাকিতে ভয় পাইয়ে । কখন কি হয়। এদিকে আসিয়া 
দেখ! গেল ঠাকুর আমার যেমন ছিলেন তেমনই, আছেন । ঠাকুরের 
মাথার উপর চাঁপা গাছের বিরাট ভাঙ্গা! একটি ডাল সামান্য 
একটু ছালের উপর ঝুলিতেছে। ডালটি পড়িলে কেহই 
বাচিতেন না। কোথাও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। হোগলার 
ছাউনি প্রায় সবই উড়িয়া গিয়াছে । শুধু ঠাকুরের মাথার উপরেরটি 
উড়ে নাই। এই ঝড়ের পরই তিনি সাড়ে চব্বিশ কোণবিশিষ্ট 
একটি বিরাট যজ্ঞকুণ্ড খনন করাইলেন। কুগুটি গভীরে প্রায় মানুষ 
সমান এবং চারিপাশে বেদী তৈয়ার হইল যাহাতে যজ্ঞকুণ্ড ঘেরিয়া 
১৪১৬ জন বসিতে পারে। এ যক্তকুণ্ডে যে কোন কাঠ দেওয়। 
হইত | বড় বড় গাছের গুড়ি হুইতে শুরু করিয়া জঙ্গল সাফ 
করিয়। সমস্ত ডাল-পাঁল। প্রভৃতি দেওয়া হইত কারণ ঠাকুরের 
অনুমতি ব্যতীত এ যঙ্ঞাগ্রি নির্বাপণ করা হইবে না বা ইহাতে 
পূর্ণাহুতি দেওয়া যাইবে না ইহাই তাহার আদেশ ছিল। 
জ্বীগোবিন্দের সহিত সেই সময় দাহ, অরুণদা, নৃপেনদা, চক্রবন্তিদা, 
শঙ্কর দ! ও বেলদা আছেন। প্রথমে দাহ, পরে শস্করদা ভিক্ষায় 
বাহির হইতেন। তিন বাড়ি ঘুরিয়। যাহ! ভিক্ষায় পাওয়! যাইত 
তাহা ঘাটের সামনে তিন চারখানি ইট পাতিয়া একটি লোহার 
'বালতি করিয়া প্রত্যহ রান্না হইত। তাহার! খ্ুস্ভির অভাবে 
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কলাগাছের ' ডাটা ব্যবহার করিতেন। প্রত্যহ বৈকালে ইস্কুল 
হইতে আসিয়া আমার জন্য রাখা এ মধুর খিচুড়ি প্রসাদ পাই- 
তাম। যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে ! 

সময় এক রকম কাটে তবে বৃষ্টি আসিলে ভীষণ কষ্ট। জলে 
আগুন নিভিয়! যায়, রান্না করা যায় না । যদি বারান্না হইল এবং 
কলাপাতায় প্রত্যেককে পরিবেশন করা হইল বুটিতে ভাসিয়া 
ধুইয়া যাইত। সে যে কি কষ্ট চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা 
যায় না। রাত্রেও অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। নুপেন বাবা 
আটা ভিক্ষায় বাহির হইতেন। কাছাকাছি জুটিলে এ-বাড়ি ও 
বাড়ি করিয়া তৈয়ার করাইয়া আনিতেন তাহ1 না হইলে ভবাঁনীপুরে 
তাহার নিজ বাটীতে বা অন্ত ভক্তবৃন্দের বাটী হইতে রুটি তৈয়ার 
করাইয়া ও কিছু তরকারি লইয়া রাত্রি নয়ট। দশটায় আশ্রমে 
আসিয়া পৌছুতেন। তাহার পর ভোগ হইত। 

এই সময় একদিন কলিকাতার রামছুলাল সরকারের প্রুপৌত্ত 
শ্রীপশুপতিনাথ দেব আশ্রমে গোবিন্দের চরণ দর্শন করিতে 
আসেন। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ উচ্চহৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
ভাহার স্ত্রী শ্রীমতি সুষমা! দেব ও তাহার তিন স্থুযোগা পুত্র বড়দা, 
মেজদা ও ছোড়দা__সুহৃদ, সুজিত ও সুনীত শ্রীশ্রীঠাকুরের শি 
ছিলেন। তাহারা ঠাকুরকে সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে পৃজ! ও সেবা 
করিতেন। মাসের পর মাস বিডন স্ত্রী ও চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর 
সংযোগস্থলে তাহাদের প্রাসাদোপম অট্রালিকায় . গুরুনারায়ণকে 
রাখিয়া যথাযোগ্য সেবা-যত্ব ও পুজা করিয়াছেন। এক সময় দেব 
পরিবার শ্রীরামগোবিন্দের প্রধান রসদ্দার ছিলেন। তিনি প্রণাম 
করিয়! ঠাকুরের সামনে এক চুরুটের বাক্স ও উহার উপর ২৮০০২ 
টাকার একটি চেক্‌ রাখিয়া নিবেদন করিলেন, “বাবা, আপনার 
চালাঘরে চারিদিকে জল পড়িতেছে। আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ 
করুন ও আশ্রমটি সারাইয়া পাকা করিয়। লউন।” সিগারের বাক্সটি 
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লইয়া ঠাকুর উচ্চৈম্বরে হাসিলেন ও চেকটি 1ফরাইয়া বলিলেন, 
“ইহা মায়ের ঘর । মা আদেশ দিক, মা যখন বলিবে তখন লইব । 
তুই লয়ে য1” আশ্রমস্থ সকলের মনে আশ্বাস আসিয়াছিল এইবার 
বুঝি জল পড়া বন্ধ হইবে, এইবার বুঝি একটু স্থদিন আসিল । 

এখনকার আশ্রম দেখিলে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার আশ্রমের 
কোন কল্পনাই হইবে না । এক্ষণে মাটিতে সিমেপ্ট হইয়াছে । মাথায় 
টিনের বিশাল ছাউনি হইয়াছে। বিছ্াতের দৌলতে সুইচ টিপিলেই 
আলো জ্বলিতেছে, পাখা চলিতেছে । পাতকুয়া, টিউবওয়েল 
হইয়াছে । স্যানিটারী পায়খান! হইয়াছে । খাট, টেলিফোন, 
রেডিও আসিয়াছে । কালে আরও ব্যবস্থা হইবে ও প্রস্তরের মন্দির 
হইবারও তোড়জোড চলিতেছে । কিন্ত তখন ভিজা স্বাতসেতে 
মাটি ছিল, মাথায় অল্প হোগলার চাল, চতুর্দিকে জল 
পড়িতেছে, টিমটিম হারিকেনের ও উৎসবে (পক্রোম্যাক্সের বাতি, 
হাত-পাখা সার, পুক্রিণীর জল পানীয়, ভাঙাচোরা খাটাপায়খান। 
খড়-শয্যা ব। ছেঁড়া চট ও থলি শয্যা ও বালতীতে রন্ধন । কেহ কেহ 
“ইট্যালিয়ান বালিশ” অর্থাৎ ই“টের বালিশ ব্যবহার করিতেন । 
দাছু সারাজীবন মাথায় ই'ট রাখিয়াই রাত্রি যাপ্ন করিলেন এবং 
উনি "ইটালিয়ান বালিশ” কথ' প্রচলন কবেন। 

ইতোমধ্যেই আচাধ্যদেব তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের এক 
এক করিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন। ১৯৩২ সালে বালিতে পূর্ণ- 
ভাবে আবির্ভাবের সময় হইতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত শ্রীশ্রীঠাকুর 
দুইবার বাকৃসাঁড়ায় ঘ্বুরিয়া গিয়াছেন। একবার শ্রীহুলালচক্্র 
চট্টোপাধ্যায়ের রকে বসিয়াই বোধ হয় ভবিষ্যতের তাহার লীলা- 
স্থল__কেদার কাননে শ্রীগোবিন্দ আশ্রম__-মাতৃ-আদেশে দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। জগজ্জননী মায়ের সহিত তাহার নিরবিচ্ছিন্ন 
সম্পর্ক ছিল এবং তাহার আদেশ. ব্যতীত তিনি কোন কাজে হাত 
দিতেন না। ১৯২৭ সালে দক্ষিণেশ্বরে : আবির্ভাবের সময় হইতে 
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১৯৩২ সালে বালিতে আবির্ভাবের সময় পর্ধস্ত.তিনি আহিরীটোলা, 
বরাহনগর, বর্ধমান, অগ্রদ্বীপ, উত্তরপাড়া, বেহালা, বাগবাজার, 
বুন্দাবন, ধানবাদ, ঝরিয়া, ভবানীপুর, পুরুলিয়া, কোকানাড়া, 
হাওড়া, বিজয়নগর, ব্যাঙ্গালোর, বারাণসী, পাটনা, গয়া, রাজগীর 
প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চল নামপ্রেমে ভাসাইয়। বেড়াইয়াছিলেন। ১৯৩৭ 
সাল হইতে ১৯৫৩ সালে লীলাবসান পধস্ত শ্রীগোবিন্দ আশ্রম 
কেন্দ্র করিয়া তিনি ষোল বৎসর মানব সমাজকে পথ দেখাইয়াছেন। 
ষোল বৎসর আশ্রমে তিনি ষোলটি ছুর্গাপূজা, ষোলটি মহালল্স্ীপুজা, 
ষোলটি অন্নকৃট মন্তোৎসব এবং ষোলটি মহারাস ব্রত উদ্যাপন 
করিয়া মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন । 

অরুণদার আশ্রম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত প্রচেষ্টা মনে 
পড়! তিনি মশ্রমকে জাগাইয়। রাখিয়াছিলেন। তিনি ভোর 
হইতে ঝাট দেওয়া, রান্নার বাঁসন মাজ।, তা”র প্র কার কি দরকার । 
সে সব দেখাশুন। করিয়া প্রত্যহ তাহার খাইতেই একট ছুইট। 
বাজিত। আমি যে কয়জন অস্তরঙ্গের নাম উল্লেখ করিলাম 
ইহারা কেহ গরীবের ছেলে নন। ইহার! প্রকৃতই সাধুসঙ্গ 
করিতে বাহির হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে আমার সব সময় বুকে 
করিয়া রাখিয়। দিয়াছিলেন। প্রাণপণ সেবা! করিতেন । ঠাকুরের 
তখন ছয় মাস উপবাস চলিতেছে । 

বন পরিষ্কার করিলে কি হইবে এদিকে সাপ, ব্যাঙ বড় 
বড় বিছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর কম্বলের উপর শুইয়া 
দুমাইতেছেন ও বিষধর সর্প আসিয়া সেই কম্বলের গরমে আরামে 
কুণ্তলি পাকাইয়া তাহার পাঁশেই শুইয়া আছে। ইহা 
নিত্যকার ঘটনা! ছিল, সাপ যেন আশ্রমবাসীদের নিত্যসঙ্গী। 
অরুণদীর প্রাণঢালা৷ সেবার ঠাকুর আমার ছয় মাস উপবাস 
অবস্থাতেও সজীব হইয়া ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় নামকীর্তন ও 
লোকজন আসিলে তাহাদের প্রশ্্ের জবাব দেওয়া এবং সন্ধ্যায় 
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কীর্নের পর গীতাঁপাঠ ও তাহার ব্যাখ্য। প্রভৃতি সকলই তাহাকে 
করিতে হইত । 
বর্তমানে প্রচলিত “ কীর্তনাবলী'র কীর্তন তখন ছিল 

না। শুধু নাম কীর্তন এবং তাহার ব্যাখ্যা 'হইত। 
কীর্তনের ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ণরক্ষাসনণতন পূর্ণ অবতার শ্রীশ্রীরাম- 
গোবিন্দ আচার্যদেব বলিয়াছেন, “আমীদের ধর্স হইতেছে 
জীবে সেবা, নাম সার,ংপ্রেম ধর্ম । কলিহত জীব, সাড়ে চবিবশ 
ইক্দ্িয়কে প্রেমিক করিয়া তোল । অহরহ নামপ্রেমে বিভোর 
হইয়া থাক। কারণ ইন্ড্রিয়গুলিকে একমুখী করিয়া না দিলে ইতি- 
উতি ধাইবে, মনকে স্থির হইতে দিবে না। নতুন করিয়া নাক- 
কান টিপিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে না । মাতো, মাতো, নাম 
সংকীর্তনে মাতিয়া যাও। মনে রাখিও ভাঙতে হবে উল্টো চাঁধি 
গুরুমন্ত্র ক্রিয়ার জোরে ।” তিনি যে নাম কীর্তন করিতেন তাহার 
ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হারে হরে । 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ইহাই মূলাধার ॥ 
এই মূলাধার হইতে আরম্ত করিয়া 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃ হে। 

রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে ॥ স্বাঠিষ্ঠান ॥ 
এইরূপ ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতেছে। 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্‌। 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্॥ মণিপুর 
তাহার পর 

কৃষ্ণ কেশব হরে রাম রাঘব হরে। 

কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব রাম নারায়ণ হরে। 
ইহাই হইল অনাহত। তাহার পর আর ও উপরদিরে মন তাঁহার 
সাড়েচবিবশ ইন্দ্রিয়কে লইয়। বাইতেছে। 
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। হরে কৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম-_ 

বিশুদ্ধায় লইয়া গেল। এইরূপে উঠিতে উঠিতে 

হরিজ্ঞান প্রেমানন্দে গোবিন্দ গোবিন্দ 
বলিয়া আজ্ভাচক্রে অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত মিলন করিয়। তাহাকে 
সঙ্গে'লইয়! 

হরি নারায়ণায় গোবিন্দ গোবিন্দ 
বলিতে বলিতে সহমআ্রারে অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত রমণ করিল 
এবং সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া “রাধে রাধে গোবিন্দ 
জয় জয়” বলিয়। .নাচিতে- নাচিতে, গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ 
হইল । বাহ্াজ্ঞান রহিত হইল । অন্বতের সন্তান অমৃতে, মিলাইল 
এবং প্রাণমন ভরিয়া! অমৃত পান করিতে লাগিল ।৮' ঠাকুর আমার 
নিজে খাইয়া দীন হুনিয়াকে খাওয়াইতে আসিয়াছেন। আরও 
বলিতেন, “চালাইয়া যাও, একদিনে না! হয় পাচ দিনে হইবে । 
শ্রীগুরুকপায় সকলই সম্ভব। চাই দৃঢ় বিশ্বাস, আর চাই গুরুকুপা 
গুরুকূপাই পথের পাথেয় জানিয়া রাখিও 1” 


সেই সময় এক ভক্ত আশ্রমের বর্ণনা করিতে গিয়। একটি 
বাউল গান রচনা! করিয়াছিলেন । উহার উদ্ধ তি রাখিলাম-_ 


(বাউল) 


চল যাই কেদার কাননে 

আসি যাই, প্রসাদ খাই 

'সেথ। কোন খবর রাখিনে। 

সেথা ভাব করে শেয়াল কুকুরে 
মাছগুলে। সাতার কাটে মঠের পুকুরে 
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সাপের সব খেল। করে 

একান্তে আপন মনে 

চল যাই কেদার কাননে । 

সেথায় পাখীর সব করে নানা গান 
মাতাল হাওয়। বয়ে যায় ধরে স্ুরতান 
এমন প্রাণ মাতান, চোখ জুড়ান 

স্থান নাই কোনখানে 

চল যাই কেদার কাননে । 

রেতের বেলা পেঁচা! ডাকে 

সকাল বেলা চেঁচায় কাকে 

পায়রা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে 

কানন প্রাঙ্গণে 

চল যাই কেদার কাননে | 

ঠাকুর ঘরে বেজি ঘোরে, ভীড়ার ঘরে ইঁছুর 
রান্নাঘরে বেড়াল ঘোরে, কাঠবেড়ালি প্রচুর 
এরা কেউ কাউকে ভয় করে না 

সাধুবাবার শাসনে 

চল যাই কেঁধার কাননে ॥ 


১৯৩২ সাল নাগাদ বালীর পঞ্চানতলার শ্ত্রীবিজয় কুমার ঘোষাল 
ও তাহার ধর্মপ্রাণ পত্রী শ্রীমতী পদ্মরাণী ঘোষাল ঠাকুরের চরণে 
আশ্রয় লন। তাহাদের জেষ্টযপুত্র শ্রীমান লোকক্রত ১৯৩৯ সালে 
(ফাস্তনী পৃ্িমা ১৩৪৬) শ্রীগুরুস্তোত্র রচনা. করিয়া. ছাপাইয়া 
ভক্তমধ্যে প্রচার করেন। 


ও তশু সগু। 
১০৮ শ্রীগুরুগীতগেো।বিন্দ শীচরণান্ুজাভ্যাং নমঃ 


জ্ীবিষ্োরবতার এব হি ভবে ছুঃখস্ত সংহারকঃ 
পাপর্রেশভরৈনিমগ্রধরণীমুদ্ধর্ত,কামো। মহান্‌ ! 

তক্তানাং হৃদয়ে ষ এব সকলা শক্তির্মহাবৈষকী 

তদগ বর্বাংভ্রিযুগং কলোৌ ন ভজতীত্যাহো। জনঃ পাবনম্‌ ॥ ১ 


পিস্রোরপ্যধিকো। গুরু; ক্ষিতিতলে হেতুশ্চ পারত্রিকো। 
জশবানাং শুভমস্তব সর্বববিধকং মোক্ষঞ্চ চিস্তাময়ঃ | 

কলাণে জগত: সদামতিরসাবধ্যাতআ্ালাভাত্মকে 
জ্বানজ্যোতিরুচা বিধৌততমসা মন্দস্মিতেনোজ্জলঃ ॥ ২ 


পুপাস্যাবন্ছজন্মনঃ ফলসমং প্রাপ্ং ছরাপং পদং 
ষস্ত শ্রীগুরুরূপকন্ত ভগবল্মাহাত্মযুক্তম্ত ততৎ। 
গোপ্তা সর্ববনরস্ত তাপিতহ্ৃদঃ সংসারতাপেন যঃ 


একৈবাতিমরস্ত হেতৃরমরস্তৎপাদযূগাং ভাজে ॥ ৩ 


ব্রচ্মারূপ ইহারবিন্দবসতিঃ যোহয়ং হি গুর্বাত্মকঃ 
স্বগন্যাতিমহানয়ং প্রতিনিধিঃ বৃত্ত্যা রজোভূষণম্‌। 
সত্বেনোতিসিতেন বিষ্রসমকঃ সম্পনশুদ্ধাশ্রয়ঃ 


পাপৌঘস্য বিনাশনে শিবময়স্তং নৌমি ভক্ত্যাম্পদমূ॥ ৪। 


ধ্বাস্তারিপ্রভয়া যথা! চ তরলীভূতং হি রাত্র্যান্ধকং 

অন্ঞানান্ধকৃতং ততৈব বিনশন্‌ ভূলোকতো। যো গুরুঃ। 

আদিত্যাত্বসমঃ শ্রিতাহিতহরঃ কালে সমালম্বনং 

তশ্যৈ শ্রীগুরবে নমামি করুণং মুক্তি প্রদায়াচিরম্‌ ॥ 
শ্রীগীতগোবিন্দ গুরোঃ স্তবাথিনা! লোকব্রতেনাধম হীনকম্্ম। । 
অধ্যেণ দীনেন সমাপ্য পূজনং তদ্দেবপাদাশ্রয়ণং হি যাচ্যতে ॥ 


৪৬ যুগদেবতা! রাষগোবিন্দ 


১৩৩৮ সাল নাগাদ হাওড়ার. বিখ্যাত শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বসুর ( ধাহার 
নামানুসারে বাঙান্গবাবুর ব্রীজ) পুত্র শ্রীস্ুধীরচদ্র বনু ঠাকুরের 
জ্রীচরণে আত্মসমর্পন করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্টে একটি 
মতি বাস্তব বন্দনা! কবিতা আকারে রচন। করিয়া ছাপাইয়া ভক্ত- 
বৃন্দের মাঝে বিতরণ করেন (তারিখটি ছিল ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৪৭)। 


বন্দন। 
সৌম্য শাস্ত, স্বর্গীয়ভাব 
বিরাজে তোমার আননে 
পরশমণির অমোঘ গুণ 
লুকায়ে রেখেছ চরণে । 
কমণগ্ুলে তব আছে প্রেম বারি 
সিঞ্চিয়া তাহা! নাও ব্যাধি হরি 
প্রেমের পরশে দৃষ্টি হ্ীনের 
দৃষ্টি ফিরাও নয়নে । 
“সবার উপরে মানুষ সত্য” 
তুমিই বুঝেছ সার 
সাধন। তোমার পরহিত সদা 
নিয়াছ সেবার ভার 
সেবায় করেছ ধর্ম, মোক্ষ সুন্দর তব জীবনে ॥ 
চরণ পরশে যক্ষা সারিছ 
উদরী, বাছুরী, কুষ্ঠ নাশিছ 
পরশে পঙ্গু উঠিছে ফাড়ায়ে 
লিগ্ধ মধুর বয়ানে ॥ 
উন্মাদে দিতেছ ফিরাইয়1 জ্ঞান 
মুমুষের পুনঃ দিতেছ পরাণ 
বাখানিতে নারি মহিম! তোমার আমার ক্ষুদ্র বচনে ॥ 


উপবাস ও আশ্রষ প্রতিষ্ঠা ৪৭ 


শিশুর মতন শুভ হৃদয় 
প্রাণ খোলা তব হাসি 
সঙ্গ তোমার ছড়ায় মাধুরী 
সকল কালিমা নাশি। 
অমিয় তুমি দিতেছ বিল।য়ে প্রেমের রাখিবন্ধনে ॥ 


আশ্রম তব প্রেমের তীর্থ 
থুলিয়াছ সেথা প্রেমের সত্তর 
ছোট বড় মিলি করে কোলাকুলি তোমার “তপোবনে” ॥ 


শৈব তুমি বৈষ্ণব তুমি 
শক্তির উপাসক 

সকলের সার নিহিত হৃদয়ে 
মুক্তির বিধায়ক ॥ 


ব্রন্মারে ভুমি করিছ তুষ্ট 
হোমের আগুন জ্বালি 

স্যষ্টির ভার বৃদ্ধি করিতে 
করিতেছ ঘটকালি ॥ 


পৃণব্রহ্ম তুমি পরমহংস 
ছুংখ, দ্বিধা, জর। করিছ ধ্বংস 
বিশ্ব প্রেমিক প্রেমের শঙ্খ বাজাও তুমি সঘনে ॥ 
ভেদ্বাভেদ তুমি দিয়াছ তুলিয়া 
সর্ধবভূতে বুকে নিতেছ টানিয়া 
প্রেমের আদর্শ করিছ প্রচার যাইয়া ভবনে ভবনে 


ভক্তজনের কিবা! মনস্কাম 
লিখিক্পা নিতেছ তার নাম ধাম 
প্রেমের চিহ্ন শঙ্খ চক্র আকিয়! দিতেছ যতনে ॥ 


৪৮ যুগর্দেবত। বামগো বিন্দ 


গরীবের ব্যথ। বুঝিয়! তুমি 
তাহারে করিছ ধনী 
চরণ পরশে লোহা সোন। হয় 
ওগে! অপরূপ গুণী ॥ 
যজ্ঞ বেদীতে বসিয়। তুমি 
বুঝিছ গৃহীর ব্যগা 
শুত পরিণয়ে দিতেছ মিলায়ে দূর করি পণপ্রথা । 
দিকে দিকে তব যশঃ সৌরভ 
যেতেছে ছুটিয়! তব গৌরব 
বারতা তোমার চারিভিতে আজি প্রচার করিছে পবনে। 
ঘরে ঘরে শুনি তব জয়গান 
পুলকিত তনু মেতে ওঠে প্রাণ 
বন্দন। গীতি গায় সবে নিতি ভেসে যায় স্থুর গগনে ॥ 
লক্ষ্মীর ঘট করিছ স্থাপনা--- 
যাইয়। দীনের ঘরে 
তোমার প্রভাবে নির্ধনী ধনী 
হোতেছে তোমার বরে 
প্রসাদে তোমার সাধক শ্রেষ্ঠ 
ছুব্বলে তুমি করিছ পুষ্ট তোমার আশীব দানে ॥ 
ৃ বালক বালিকা কিশোর কিশোরী 
যুবক যুবতী প্রৌঢ়া বা বুড়ী 
তোমার পরশ যাচিতেছে সবে 
কামনা! লইয়া গোপনে ॥ 
জগাই মাঁধাই মোরা দীন অতি 
দূর হতে তোম। জানাই প্রণতি 
মিনতি করি তারি সাথে তোমা রাখিও ঠৌণেহে চরণে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় 
মহামায়ার আন্নাথন! 


এইরূপে ভাদ্র মাস কাটিল। মাশ্বিন মাস আদিল । প্রাণেব 
ঠাকুর আবিভূ্তি হইয়াছেন কেদার কাননে তাহার স্্রীদেহ রক্ষ। 
করিতে কোন বৃক্ষচ্ছায়ে, আকাখতলে। তাই কৃশতন্থ কুশতর 
হইয়া উঠিল দিনের পরদিন অনশনে । পাঁচমাস অনশনের মাথায় 
তিনি একদিন বলিলেন যে জগজ্জননী তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন 
যে বাংলায় তাহাকে ষোল বৎসর মাতৃপৃজায় ব্রতী হইতে 
হইবে। পরম বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীরামানুজাচাধ্যের বংশধর, শ্রীসম্প্রদায়- 
ভুক্ত মহাযোগেশ্বর হরি শ্রীরামগোবিন্দ আমার মাতিয়া উঠিলেন 
মাতৃ-আরাধনায়। তিনি জগৎকে কুপা করিলেন। যে মহাব্রত 
লইয়। হরি আমার নবকলেবরে শ্রীরামগোবিন্দ রূপে আবিভূতি 
হইয়াছেন তাহাই পুর্ণ করিতে তিনি সানন্দে অনশন ভঙ্গ 
করিলেন লেবুর রস, নিমপাতা ভাঁজা, বেলপাতার রস ও গরম 
ছুধ পান করিয়া । তাহার পর হইতে তিনি ফল, বাদামভাজা, 
পাপড়ভাজা, চিড়াভাজ। ময়দা, গমের দালিয়া, হুধ ও গরম চা গ্রহণ 
করিতেন। অন্ন তখনও গ্রহণ করেন নাই । 

তাহার পর সাজো সাজে রব। প্রমথবাবাকে খবর দেওয়া 
হইল। তিনি আসিয়া কতকগুলি ভাঙ্গা-চোর! টিন দিয়া একটি 
একচাল। ঘর বানাইয়। দিলেন। ছিটে বেড়ার দেওয়াল ও 
ঘরের উত্তর দ্রিকে মাঝখানে একটি লাল সিমেন্টের বেদী তৈয়ার 
হইল। লাল বেদীর সামনে দরজা ও ঠাকুর ঘরের সেই দরজার 
সিধ! একটি বিরাট যন্জরকুণ্ত। উহা! সদাই জলিতেছে। 

জ্ীপ্রীঠাকুরের . হুর্গাপূজা৷ দেখিলে জীবন সার্থক হয়। বিভিন্ন 
বৎসয়ের তীন্ছার হুর্গীপূজ! যেইরূপ ভিন্ন সময়ে দর্শন করিয়াছি 
তাহাই নিয়ে প্রকাশ করিলীম-_ 


৫০ যুগদেবতা রাষগোবিন্দ 


ঠাকুর যখন আসিলেন কেদার কাননে তাহার কুশ দেহটিকে 
বিলীন করিতে তখন আমর! জানিতাম না তাহার মনের অন্তরালে 
কি ইচ্ছ! জাগরূক ছিল। মামর। দেখিলাম মাতৃ-আদেশে পরম- 
বৈষ্ণব সাধকশ্রেষ্ঠ গুরুগোবিন্দ ব্রতী হইলেন মাতৃপুজায়। শুরু 
হইল মাতৃপৃজ। ৷ একটি ছোট টিনের আটচালার ভিতর একটি ছোট 
লাল বেদীর উপর তিনটি ঘট পরপর স্থাপন ও উহার সামনে 
সি'ছুরে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র লেখ! একখানি তামার থাস।। পরমবৈষ্ণব 
ঠাকুর আমার পূজায় বসিলেন। পুজার কোন আড়ম্বর নাই। শুধু 
সাদ। চন্দন, তুলসীপাতা, বেলপাতা ও ছৃইচারিটি ফুল। আর 
তাঁহার শিষ্ভক্তের উপর আদেশ করিলেন- “দেখিও কেহ যেন 
আপিয়! অভুক্ত ফিরিয়া না যায়।” কিন্তু ঠিক সেই সময়ে অতিথি 
সৎকারের বিশেষ কিছু ভাগারে ছিল না। কিন্তু আদেশ ঠাকুরের । 
পূজার আসনে ঠাকুর চোখের জলে দেহ, আসন সব ভাসাইয়া 
ফেলিতেছেন। হাতের ফুল হাতেই রহিয়াছে --শরীর হইতে কি 
যেন একট শুভ্র তেজ বাহির হইতেছে । আর ঠাকুরঘরের বাহিরে 
কোথা হইতে চাল, ডাল, তরিতরকারী আসিতেছে । আশ্রমের চারি-. 
পাশের লোকেরা কোমর বীধিয়া বিপুল উৎসাহে ভোগ রান্নায় 
ব্যস্ত! বেশ যেন একট উৎসবমুখর পরিবেশ । আবার ভিতরে 
একদিকে আমার প্রাণের ঠাকুরের চোখের জল, অন্যদিকে ঘটের 
ডাব হইতে পিচকারীর ন্যায় জল বাহির হইয়া ঠাকুরকে স্নান 
করাইতেছে। বুঝিলাম ন! কে কাহার পুজা করিতেছে । তাহারপর 
শ্রীহস্তের ফুল স্থাপিত হইল ঘটের মুলে এবং ঠাকুর পূজার আসন 
হইতে উঠিলেন। আদেশ করিলেন তাহার প্রিয় শিষ্যকে, 
«ভোগ আরতি সারিয়া লও 1” বাহিরে আসিয়া বিহ্বল নেত্রে 
চারিদিকে তাকাইয়া তাকা ইয়া দেখিলেন। ক্রমশঃ ' লৌকিক 
জগতে ফিরিয়া আসিলেন। উহার পর আরম্ভ হইল কীর্তন। মে যে 
কি কীর্তন লেখনীতে কি লিখিব? সেই সুমধুর কণ্ঠের প্রাগভর! 


মহ্হামায়ার আরাধন। ] ৫১ 


ভক্তিরসাপ্ুত ডাক যে শুনিয়াছে সেই মজিয়াছে। মনে হইল 
যতদূরে বা অতি নিকটে দেবতারা যে যেখানেই থাক না কেন 
আসিতে বাধ্য। তখনকার নামকীর্তন অবশ্য এখনকার মত নয়। 
শুধু নাম সংকীর্তন যাহা কীর্তনাবলীর শেষে লিখিত আছে। 
এইবূপে ৩।৪ ঘণ্ট। কীর্তন। কীর্তনের ভিতর মাঝে মাঝে কতরূপ 
বিভূতি দর্শন, জ্যোতির ছটা, প্রভৃতি । কীর্তনের পর প্রসাদ বিতরণ । 

মন্ত এক বছরের কথ। মন পড়িতেছে। .আমাদের প্রাণপ্রিয় 
ঠাকুর তাহার এই লীলাস্থলে যে সব সময় জ্যান্ত দেবদেবী লইয়। 
খেলা করিতেন, এরূপ ভুরি তুরি প্রমাণ মাছে । ঠিক সালটির কথা 
মনে নাই । বাংলার ১৩৪৬।৪৭ সনে (ইং ১৯৩৯ হইবে) এই আশ্রম 
প্রাঙ্গনে একচালা৷ একটি টিনের ঘবের ভিতর ছোট একটি লাল 
বেদীতে তিনটি ঘট ও সামনে ও নমো নারায়ণায় লেখা একটি তামার 
থালার সামনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী--প্রত্যহ সকালে নিজে একবার 
কপিয়! পূজায় বাসতেন। পুজায় বসার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উত্তাপ 
খুব বাড়িয়া যাইত, ও চোখেব জলে বুক ভসিয়া যাইত। নিজে 
পবম শ্রীবৈষ্ণব হইয়া আজ শক্তি পূজায় ব্রতী হইয়াছেন। একদিন 
সকালে পূজা সারিয়া বাহিরের রকে বিরাট বাঘছাল আসনের 
উপর আলিয়া আত্মভোলার ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া 
বসিয়া আছেন । এদিকে ঠাকুর ঘরের পাশে বড় বড় উনান করিয়া 
খিচুড়ি ভোগ হইতেছে, এমন সময় জীর্ণ ময়লা লাল পাড় শাড়ী 
পরা একটি পাগলী নানারূপ দেহভঙ্গী করিতে করিতে আশ্রমে 
আসিয়৷ ঢুকিল। হাতে একটি ছোট মাটির নূতন হাড়ি ছিল। 
উপস্থিত আশ্রমের ভিতর ঢুকিতে গেলে বাঁদিকে যে নারিকেল 
গাছটি আছে, আগে এখানেই উৎসবের সময় কলাগাছ ও মঙ্গলঘট 
বসানো হইত। পাগলী মা-টি এ কলাগাছের গোড়ায় হাড়িটি 
রাখিয়া মিধ! আসিয়া ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে ধীড়াইয়া বলিয়। 
উঠিল-_-“গোবিন্দ, তোর ফুল মায়ের চরণে নুন্দর দেখাচ্ছে। সার্থক 
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তোর পুজা, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। পুরী যাবার পথে তোর 
পুজো গ্রহণ করতে এলাম”-__এই বলিয়া ঠাকুর যে বাঘছালের 
উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেই বাঘ ছা।লের উপর ঠাকুরের পাশে 
বসিয়া পড়িল। হ।ত পাতিয়। ঠাকুরকে বলিল, প্রাস্তীয় আর খাবার 
জুটবে কিন! জানি না তুই আমায় খেতে দে।” ঠাকুর কিন্ত সেই 
আত্মভোলা অবস্থাতেই পাগলী মায়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া 
তাঁকাইতেছেন আর এদিকে প্রিয়ভক্তদের দিকে তাকাঁইতেছেন । 
ষেই ঠাকুর ঘর হইতে নারকেল নাড়, সন্দেশ প্রসাদ ও অন্যান্য 
আনিয়া সেই পাগলী মাকে আলাদা! খাইতে দিলেন, তখন 
পাগলী ম৷ চিৎকার করিয়া বলিলেন “ওরে ওখানে নয়, এইখানে 
আমায় দে, এই বলিয়া এ বাঘছাল আসনের উপর বসিয়া কিছু 
খাইয়া, কিছু জাচলে বীধিয়া 'ীড়াইয়া উঠিল এবং “আমি 
শ্রীক্ষিত্রে যাইতেছি, আজ আমি তোর এই আশ্রমকেও জ্রীক্ষেত্র 
করিয়া দিলাম” বলিয়া সেই আঁচলে বাধা প্রসাদ ভক্তবৃন্দের ভিতর 
ছু'ড়িয়া দিল। ইহাতে অবশ্ট সেই সময় পাগলীর আচার ব্যবহার 
দেখিয়া সাধারণ লোকের! খানিকট। বিরক্ত বোধ করিতেছিল। 
ঠাকুর ঘরের পাশে যেখানে লোকজন প্রসাদ পাইতেছিল, সেখানে 
পাগলী মা-টি আসিয়া প্রতোকের পাত হইতে তাড়াতাড়ি কিছু 
প্রসাদ তুলিয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল ও সেই ছোট নতুন 
মাটির হাঁড়িতে ভরিতে লাগিল। তখন সকলে হৈ হৈ করিয়া! উঠিয়া 
পাগলী মা-কে তাড়া করায় পাগলী মা তাড়াতাড়ি আশ্রমের 
গেটের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় ঠাকুর চীৎকার করিয়া 
বলিয়! উঠিলেন “ধর ধর উহাকে ধর । দেখত এ পাগলী কোথায় 
যায়।” . সঙ্গে সঙ্গে সকলে পাগলী মার পিছনে ছুটিল। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, গেটের বাহিরে পাগলী মাকে আর দেখ! গেল 
না। সকলেই এ রাস্তা ও রাস্তা ছুটিয়! গেল বটে-তবে সেই 
শাগলীমার আর কেহ দেখ! পাইল না। তাহার পর হইতে 
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একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ভোগের পর আর তিনি 
কোনরূপ জাতের বিচার করিতেন না। সকলেই প্রসাদ 
বিতরণ করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক পুজাতেই ঠাকুরের এক 
একটি লীলাখেল। প্রকাশ পাইত। পঞ্চভৌতিক দেহে থাকাকালীন 
ঠাকুর আমার যে কত অলৌকিক খেলা খেলিয়াছিলেন তাহা 
লেখনীতে লিখিয়! শেষ কর৷ যাইবে ন। তখনকার সেই অপরূপ 
লীলা-মাধুর্যয ভক্তবৃন্দের চোখে ও অন্তরে রহিয়া গিয়াছে । সেইরূপ 
ভাঁবে কিছুই প্রচার হয় না কারণ তিনি কখনও নিজের প্রচার 
চাতিতেন.না ৷ 

অন্য এক বৎসরের ঘটনা । ঘটনাটি হুর্গাপূজার তৃতীয় কিংবা 
চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৯ কি ১৯৪০ হইবে। অনস্তময়ের অনস্ত- 
লীলার একটি লীলামাহাত্মা সকলের মনে প্রেরণা জোগাইয়াছিল ॥ 
যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি সেই সময় ঠাকুর স্ত্রী, ভূ, 
নীল! তিনটি ঘটে ৬মায়ের পুজা বোধন, ভোগ আরতি 
করিতেন। প্রতিমা পুজা কয়েক বংসর পর আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। উপস্থিত আশ্রম অভ্যন্তরেশ্্সামনে যে বেদীর 
উপর শ্ীগুরগোবিন্দের মন্দির, গণেশ প্রভৃতি অগ্ঠান্ত দেবতা 
আছেন ঠিক তাহারই সামনে যে লাল বেদিটি আছে--এঁ বেদীর 
উপর তিনটি ঘট ও তাহার সামনে একটি তাত্র থালিতে “& নমো 
নারায়ণীয়” লিখে রাখ। থাকিত। এ লাল বেদীটি একটি” টিনের 
ঘরের ভিতর অবস্থিত ছিল। এ ঘরটিকে আমরা ঠাকুর ঘর 
বলিতাম। এ ঠাকুর ঘরের সামনা সামনি বাহিরে এক বিরাট 
যজ্ঞকুণ্ড ছিল উপস্থিত যেখানে ত্রিশুল পৌতা আছে। এ যজ্ঞ 
কুণ্ডের মাঝখানে ঠাকুর মাটির বড় বড় ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য 
পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুজার যষ্ঠির দিন সন্ধ্যায় আশ্রমের 
পিছনের একটি বিরাট বেলগাছের তলায় (উপস্থিত গাছটি 
মরিয়া! গিয়াছে) বিহ্ববরণের সময় একটি ষাদা গরু আজিয়। 
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উপস্থিত হইল । তাহারপর ঠাকুর সন্ক্প করাইঈলেন। পুজা আরতি 
হইয়া যাবার পর যখন সামনের দিকে আসিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ 
করিলেন, সেই গরুটি আসিয়। আশ্রম অভ্যন্তরে প্রবেশের ঠিক 
সামনের জায়গাটিতে শুইয়া পড়িল। পুজার কয়দিন এঁ স্থান ত্যাগ 
করিয়া আর কোথাও যায় নাই । স্থানটি গোময়মুত্র তাগ 
করিয়। অপরিস্কাব করার জন্য আমরা তাড়াইতে গিয়াছিলাম সত 
কিন্তু ঠাকুর উহাকে কিছু বলিতে আপত্তি করিলেন এবং 
প্রতোকবার ভোগের পর গরুটিকে খাওয়াইতে ও বারে বারে 
সিন্দুর হলুদ লাগাইতে আদেশ দ্িলেন। বেশ মনে আছে সেবারে 
সন্ধিপূজা হইয়াছিল সকাল ১০টার পর। সন্ধিপূজীর আগে তাতে 
ঠাকুর আমার মহাভাবে বিভোর২হইয়া আছেন-_সব সময় চক্ষু 
দিয়া বিরামহীন বারিধারা বহিয়া যাইতেছে-_ আর মাঝে মাঝে 
গগনভেদী প্রাণস্পর্শী “মা__মা ডাক” । সে সময় চতুর্দিকে কি ষে 
একটি ন্বর্গয় শাস্তিময় নীরবতা! বিরাজ করিতেছিল, মনে হঈতেছিল 
মা যেন স্বর্গ হইতে সত্য সত্য নামিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে 
আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুরের প্রেমময় মুখমণ্ডল 
যেন ধীরে ধীরে বরাভয়দাত্রী করুণীময়ী মাতৃমুখে পরিণত 
হইতেছে । ম। যেন ঠাকুরের ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইতেছেন। 

এইরূপ আর একটি ঘটনায় কোরকোণগ্ায় মহারাজার প্রাসাদে 
কালী প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আত্মসমর্পন করিতে গিয়া তিনি 
একেবারে হুবহু কোরকুণ্ডেশ্বরী কালিমাতার দূপ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। সে সময়েও শুধু আমরা নয়, সহস্র সহস্র ভক্তশিষ্য সেই 
মতি দ্লেখিয়৷ হৈ হৈ করিয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বা তাহা দেখিয়! 
জ্ঞানহার। হইয়াছিল। 

তাহার পর সন্ধিপূজার সময় হইতেই ঠাকুর পুজার সঙ্বল্প 
আরম্ভ, করিলেন এবং শ্বেতপদ্মু অর্চন। হইতে লাগিল। নিজেও 
কতকগুলি ফুল অর্চনা করিলেন! এই ভাবে কিছুক্ষণ পুজা 


মহামায়ার আরাধনা ৫৫ 


চলিবার পর একটি কালে পাথরের থালায় লুচি, পরমান্ন, ব্যঞ্জনাদি 
ভোগ দিয়! ভিতরে এবং বাহিরের বেদীতে আরতি সুরু হইল। 
আরতি আরম্তের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের এবং বাহিরের ঘটগুলির 
উপর যে ডাব ছিল সেই ডাবের সামনে অর্থাৎ ডাবের শীশের 
মুখ ফাটিয়া! গিয়া ফিনকি দিয়া জল বাহির হইয়া কাহারও বা! 
মাথায় কাহারও গায়ে পড়িতে লাগ্িল। বাহিরে দেখা গেল যে 
সাদা গরুটি কয়দিন ধরিয়া শুইয়াছিল তাহার গায়েও বেদীর 
উপরের ঘট হইতে এরূপ জল পড়িতেছে। শুধু ডাবের মুখ 
ফাটিয়া নয় ঘটের জলও উপছাইয়। পড়িতেছে। আমাদের প্রাণের 
ঠাকুর যে সব সময় জ্যান্ত দেব দেবী লইয়া খেলা করিতেন এই সব 
তাহারই 'প্রমাণ। তারপর আরতি শেষে গরুটিকে চব্যচুষ্য খাওয়ানে! 
হইল। পরে ছুপুরে যখন আমরা লোকজন খাওয়াতে এদিকে 
ওদিকে কাজে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় কখন যে গরুটি কোথায় চলিয়া 
গেল অনেক খোঁজা খুঁজি করিয়া তাহার সন্ধান মার মিলিল 
না। ঠাকুর বলিলেন,_-“মা এসে কয়দিন তোমাদের সেবা লইয়া 
গেলেন এবং শাস্তিবারি সিঞ্চন করিয়া সবার ঘট পূর্ণ করিয়া যথ'! 
স্থানে চলিয়া গেলেন।” .এই ভাবে তাহার প্রতি পুজায় আমর। 
লক্ষ্য করিয়াছি যে তিনি যেখানে যখন থাকিতেন সবকালে সব 
অবস্থাতেই এইরূপ এক একটি অলৌকিক ও দৈব ঘটনা ঘটিত। 

আরও একটি বৎসরের পুজার কথা বার বার স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল 
করিতেছে । মহাবৈষণব পূর্ণাবতার কত সাধারণ ভাবে আমাদের 
সঙ্গে খেলা খেলিয়াছেন আমর। কি ধরিতে পারিয়াছি? স্বয়ং 
পার্থ বলিতেছেন__ 

[খেতি মত্ব! প্রসভং যদুক্তং 
হে কৃষ্ণ হে ষাদব হে সখেতি। 
সজানত। মহিমানং তবেদং 
ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 


৫৬ যুগদেবতা বামগোবিন্দ 


যচ্চাবহাসার্থমসংকতোহসি 
বিহারশয্যাসনভোজনেষু । 

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসসক্ষং 
ততক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌॥ ৪২ ( গীতা ১১) 
আমাদের অবস্থা “্রষ্টমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম” | তাই, 
পুরুষোত্তম রামগোবিন্দ প্রাণের ঠাকুর অবলীলা ক্রমে তাহার লীলা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তীহাঁর এশ্বর্য দেখাইয়া জগতবাসীকে মুগ্ধ 
করিয়াছেন। ভক্তদের গোবিন্দদর্শন করাইয়াছেন। তাহার 
নিকট এই সব কিছুই ছিল না। ছোট ছোট ছেলের যেমন পুতুল 
লইয়া খেলা করিয়া থাকে, ঠাকুর আমার দেবদেবী লইয়া তেমন 
খেলা করিতেন। তাহার গলে কেহ মালা বা চরণে পুষ্প দিলে 
তিনি সেই মালা ও পুষ্প জগদ্ধাত্রী, ছুর্গা, কালি, কৃষ্ণ মুক্তির গলে 
€ মাথায় দিয়া দিতেন অথবা! নিজগল। হইতে খুলিয়া কাহাকেও এ 
সকল মুন্তির গলায় পরাইয়। বা পুষ্প গুলি ঘটে দিতে আদেশ করিতেন । 
বংসরটি ১৯৪১।১৯৪২ হইবে। ১৯৪৩ও হইতে পারে। সেই 
বংসর শরৎ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শেফালী ৬মায়ের আবির্ভাবের 
প্রতীক্ষায় চারিদিকে ফুল বিছাইয়া অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া 
আছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় আনন্দময়ী দশভূজা মায়ের 
আগমনের আর দেরী নাই । তাহার প্রিয় পুত্রের ডাকে মনোবাসনা 
পূরণের জন্থা কৈলাস ছাড়িয়া, ভূলোকে শ্রীঠাকুরের লীলাস্থল 
€েদার কাননে" ছুটিয়া আসিতেছেন। আশ্রমের লতাপাতা, 
পশুপাথী সব যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। . মঙ্গলঘট, কলাগাছ, 

বনমাঁল। দিয়! চারিদিক সাজানো হইয়াছে। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আড়ম্বরহীন ছুর্গাপুজা দেখিবার জন্য দক্ষিণ হইতে 
মাদ্রাজী আম্মারা দলে দূল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্ত 
আরস্ুন শুরু হুইয়া গিয়াছে, চারিদিকে সাজে। সাজো রক 
কতকছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর কিন্ত সে সময় পঞ্চভৌতিক 


মহাষায়ার আরাধনা &৭ 


শ্রীশরীর লইয়া আশ্রমে উপস্থিত নন। ঠাকুর যে কোথায় গিয়াছেন 
কেন জানে না। পঞ্চমীর সন্ধ্যা হইতে হঠাৎ দারুণ ঝড় জল শুরু 
হইল। মা যেন প্রলয়নাচন শুরু করিলেন। একদিকে দেশ 
বিদেশ হইতে বহু ভক্তবৃন্দের আগমন ঠাকুরের মাতৃপুজা দেখিবেন 
বলিয়া এবং অন্য দিকে প্রচণ্ড ঝড় জলে চারিদিকে যেন প্রলয়ের স্থ্টি 
হইয়াছে । এদিকে ঠাকুরের কোন খবর নাই। সেই সময় 
আশ্রমের পুকুরঘাটে হোগলার পুব-পশ্চিম ঘেরা ছাউনি ছিল। 
ঘাটের সামনে বিরাট হোমকুণ্ড। তাহার সামনে টিনের একচালা 
ঠাকুরঘর ও উাহার সামনে হোগলার ছাউনি খানিকট। হলঘরের 
মত। এসব বিস্তারিত লেখার উদ্দেশ্ট যে এ প্রলয়ঙ্কর ঝড় জলের 
পর দেখ। গেল চারিদিকে বন্থু বড় বড় গাছ পড়িয়া গিয়াছে, 
ইলেক্ট্রক থামগুলি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া৷ বা ছুমড়াইয়। গিয়াছে 
কিন্তু আশ্রমের সামান্য হোগলার ঘরের কোন ক্ষতি হয় নাই। 
একখানি হোগলাও উড়িয়া যায় নাই। পৃজার জন্য দেওয়া 
বনমালাও ছিড়ে নাই। যেখানে যাহা সব পূর্ণভাবে বিরাজমান । 
সেই সময় ভক্তবুন্দ ও গ্রামবাসীর! উহ! দেখিয়া অবাক হইয়। 
গিয়াছিলেন। 

যষ্টীর দিন বিন্বরণ। তখনও ঠাকুরের খবর নাই। পুকুরের 
উত্তর পূর্বকোণে অবস্থিত বেলগাছে সন্ধ্যার পর বিস্ববরণ হইতেছে 
এমন সময় এক বৈষ্ব-বৈষ্বীর আবির্ভাব । আধময়ল। ছেঁড়া সাদা 
আলখাল্লার মত কাপড় পরা। বেলতলায় আসিয়া চুপচাপ 
দীড়াইয়া পড়িলেন। আরতির পর আশ্রমে ঢুকিয়া চারিদিক 
দেখিতে লাগিলেন এবং নিজেদের মধ্যে কি যেন কথাবার্তী বলিতে 
লাগিলেন। তাহারা ছইজনে পুজার চারদিন আশ্রমে ছিলেন 
এবং সকালে স্নান ছাড়া আর কোনও দিকে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ 
ছিল না। খাইতে দাঁও খাইবেন, কম বেশী সব অবস্থাতেই অ্তষ্ট। 
যাহ। হউক ষষ্ঠীর দিনও পার হইয়া গেল কিন্তু ঠাকুর অনুপস্থিত 


৪৮ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


এবং তখন চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল ও ভক্তবন্দ খোজ খবর 
করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে রাত কাটিবার পরই সপ্তমীর দিন শুভ ব্রাহ্ম মুহুর্তে 
মোটরে করিয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এরং সঙ্গে সঙ্গে 
পৃ্জার কাজ, সঙ্কল্প আরম্ভ করিলেন। ভক্তবুন্দ তাহাদের আরাধ্য 
দেবতাকে নিকটে পাইয়া আনন্দিত মনে সেবাকাধ্যে মনোনিবেশ 
করিলেন। প্রতি পুজার সময় এ ৩।৪ দিন দেখা যাইত, ঠাকুর যেন 
কিরূপ আন্মনা, অসংলগ্ন, ভাবগ্রস্ত। ছেলে মানুষের ন্ায় বিহ্বল, 
কান্না, সে যেন একটা কি রকম। না দেখিলে লেখনীতে ঠিক বাক্ত 
করা যায় না। এইরূপে সপ্তমী ও অষ্টমী পূজা আনন্দের সহিত, 
প্রেমের সহিত অতিবাহিত হইল! আর দেখা যাইত সকালে 
পূজার আরতি শেষ হইবার পরই অল্প কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ছুইজনে একবার করিয়া সমস্ত গ্রামট। প্রায় স্বুরিয়া 
আসিতেন। সব সময় যেন একট? নিলিপ্তভাব । যেন শুধু তাহারা 
ঠাকুরের চাদবদন দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। ইহা ছাড়া যেন 
তাহাদের আর কোন কাজ নাই। অষ্টমী পুজার পর এদিন সন্ধ্যায় 
হ্ীং ছুর্গাদেবীর সন্ধিপূজা হইবে । ঠাকুর অপলকদৃষ্টিতে বিরাট 
এক বাঘছালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর ঘরের ভিতর 
আমাদের প্রিয় ও ঠাকুরের সন্ন্যাসীশিষ্য দাছে সন্ধিপুজায় 
বসিয়াছেন এবং বাহিরে বজ্জকুণ্ডের উপর ঘটের সামনে আমরা 
বসিয়াছি। প্রচুর শ্বেত ও লাল পদ্মফুল অর্চনার জন্ত রহিয়াছে। 
প্রাণগোবিন্দ আমার সন্কল্প আরম্ভ করিলেন। তারপর বলিলেন 
“ষ্েচ্ছনিধনক।রণ্যে দশদিশপরিবৃতায়ৈ ত্ীং ছ্র্গীমায়ের স্ত্রীচরণে 
আত্মসমর্পণ কর”। এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। একটু 
বাদে জিজ্ঞাস করিলেন “আত্মসমর্পণ করিয়াছ 1” দাছু বঙ্গিলেন, 
“আত্মসমর্পণ কাকে বলেঃ উহার মানে কি?” ঠাকুর কথাগুলো 
যেন মনপ্রাণ দিয়া শুনিলেন এবং দেই বাঘছালের উপর চক্ষু 
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মুদিয়া, মাথায় একটি ঘোমটার মত চাদর ঢাক! দিয়া যোগাসনে 
বসিলেন। আহা সে ষে কি রূপ ঠাকুরের হইতে লাগিল, তখন 
আর শ্রী, ভূ, নীলা ঘটে মা নাই, ব্যাত্তচর্মের উপর মা দশভূজা 
বিরাজ করিতেছেন! কি চমতকার রূপ, টানা টানা চোখ ছুটি 
দিয়া, অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে! শ্রীশরীরের চারিদিক থেকে 
যেন পাতল। সাদ মেঘের ন্যায় জ্যোতি বাহির হইতেছে- মনে 
হইঈতেছে-_-দশহাত বাড়াইয়া ম! যেন ভক্তদের দিকে তাকাইয়া 
আছেন। সকলে অপলকদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে-__কেহ ধারণায় 
আনিতে পারে নাই এ সময়টা! আমর। কোথায় ছিলাম বা কোথায় 
আছি। এইরূপ কিছুক্ষণ থাকিবার পর ঠাকুরের আমার 
সমাধিভঙ্ হইল। তিনি প্রাণভরে সকলকে আশীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন। তারপর বলিলেন, “যাও মাত্মসমর্পণ হইয়া গিয়াছে । 
জগৎজননীর চরণে পদ্মফুলগুলি অর্চনা করিয়া ভোগ আরতি সারিয়! 
ল'1৮ এইভাবে সন্ধিপূজ' শ্রী, ভূ, নীলা তিনটি তামার ঘটে, মাঝে 
অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র “৬ নমে। নারায়ণায়” লেখা একটি তামার 
থালা প্রত্যক্ষীভূত ৬মায়ের সন্ধিপূজা সাঙ্গ হইল । 

পরদিন সকালে নবমী শেষ হইবার পর সেই বৈষ্ণব বৈষ্ণবী 
ছুইজন কিছু খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইয়। 
কি সব কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন ও তাহারপর বৈষ্ণব বৈষুবী 
কোথায় চলিয়া গেলেন। কোথাও তাহাদের মার খোঁজ পাওয়। 
গেল না। পরে শ্রীযুখে শুনিলাম, “শ্রীভগবান তোমাদের পুজা 
দেখিতে আসিয়াছিলেন। কাধ্যশেষে আশীরাদ করিয়া (কোন 
দেশ নাম বলিয়াছিলেন, আজ আর তাহা মনে নাই ) ও দেশে 
চলিয়া গেলেন।” এই সব ঘটনাবলী আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় 

যে ঠাকুর আমাদের কে ব কি ছিলেন। 

শ্রীীরামান্থজ আচার্য্যের বংশধর শ্রীসম্প্রদায়ের পরমবৈষ্ণব 
হনয়! শিবের গায়নত্রীর সঙ্গে পরমত্রন্ম রঙ্গনাথকে ধ্যান যেমন-_ 
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ও নমঃ শিবাঁয়। ও নমঃ শিবায় বিদ্মহে মহাদেবায় 

'ধীমহি তন্ো বস্থৃবিশ্বনাথঃ প্রচোদয়াঁৎ। 

ও নমঃ শিবাঁয় চরণৌশরণমহং প্রপদ্ধে 

 শ্রীমতে শান্তদাস্যসখাবাৎসল্যমধুরপরকীয়শেষশায়িনে নমঃ । 
শ্রীমতে অনন্তশায়িনে নম শ্রীমতে রঙ নাথায় নমঃ ॥ 

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং স্ুরেশম্‌। 

বিশ্বীধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙম্‌ ॥ 

লক্ষ্মীকাস্তং কমলনয়নং যোগবিদ্ধানগম্যম্‌। 

বন্দে বিষুর ভবভয়হরং সর্বলৌকৈকনাথম্‌॥ 

_-ঠাকুরের এক অপুর্ব দান। শিবের গুরু নারায়ণ, নারায়ণের 
গুরু শিব ও আধারশক্তি শ্রীমতী পরমবৈষ্বী রাধার সহিত 
মহাশক্তি কালিনাতার অপূর্ব মিলন দ্রেখা যায় না। একাধারে 
পরম বৈষ্ঞব, পরম শৈর ও পরম শাক্ত-_'একই অঙ্গে তিনের 
অপূর্ব সংমিশ্রণ। বইয়ের পাতায় পাওয়া যায় কিনা জানিনা 
তবে. নিজ চর্মচক্ষে দেখা ও তাহার সঙ্গলাভ করা বনু ভাগ্যের ফলে 
সম্ভব ও কাতার অশেষ কূপ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। 

তিনি বলিতেন যে তার দেহে একাধারে রামানুজ, শংকর ও 
গৌরাঙ্গ এইবার আবির্ভাব হইয়াছে । “আমি ভিতরে শাক্ত, বাইরে 
বৈষ্ব 1” ূ 

বিভিন্ন উৎসবে ও পৃজায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহাভাবে বিরাজ 
করিতেন কখনও ভাবাবেশে গান, কীর্তন, পুজা, সংকল্প, 
কবিতা ও রচন। ইতাদি চলিতেছে । তাহার ভাবময় ও ছন্দোময়' 
কবিতাবলী ও রচন! পাঠ করিলে তাহার অনস্তভাব ও সমাধির 
অবস্থা আমরা কিছু আভাষমাত্র পাই। তাহার হিসাবের 
খাতা ছিল। তাহার হিসাবের খাতায় আয়-ব্যয়ের জম! খরচ 
পাঠ করিলে তিনি যে সদাই. কোন রাজ্যে বাস করিতেন এবং 
পরমপুরুষ তিনি যে আমাদের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের অতীত 
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রাজ্যে বিচরণ করিতেন তাহা প্রমাণিত ও বোধগমা হয়। তাহার 
বিপুল রচনাবলী পাঠ করিলে এবং উহার মর্ম. উদ্ধার করিতে 
একটি আধ্যাত্মিক রিসার্চ ইন্ষ্রিটাট বা! গবেষণাগারের প্রয়োজন । 
তাহার রচনা! পাঠ ও উহার বিশ্লেষণ করিতে উত্তরকালে হয়ত 
শআীরামগোবিন্দ আধ্যাত্মিক গবেধণাগার'-এর প্রয়োজন হইতে 
পাঁরে। নিয়ে কয়েকটি রচন' প্রকাশ করিলাম £__ 


মা 
জীপ্ীসাধুবাবা 


অনুসন্ধান কর মাকে 
কে যে মা, কে ষে পুত্র, মন প্রাণ আত্মা কে 

অনুসন্ধান কর মা কে। 
মার নাম বড় মধুর, 

“ম” জীব “আ?” কার ঈশ্বর 

মা শব পূর্ণ ঝংকারে--ওুকারে, . 
অনুসন্ধান কর মা কে। 

অ কারে স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়, 

নিরাকারে আকার যুক্ত হলে, 
পূর্ণ দর্শন মাকে । 

মুক্ত জীব, মা মুক্তকেশী 

পূর্ণ একাধারেতে কে 
প্রতি মুক্র্তে নিরাকার 
আকার নিরূপণ করে কে 

'পুর্ণ ঈশ্বরতত্ব যে “মা” 

মুক্ত জীব ঘুরে যথ। তথা রে 
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নিবিকারী পরম ব্রহ্ম 

পূর্ণজ্যোতি শক্তি কে? 

“মা"র নাম প্রত্যক্ষীভূত 

জন্ম জর্মীস্তরে রে 

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামত, ইচ্ছামত ছেলে কে? 

মা'র প্রেম পথের পথিক করে 
নিরবিচ্ছিন্ন স্ুখেরে ; 
নিরবিচ্ছিন্ন শাস্তিময়ী মা, 
ছেলেও নিরবিচ্ছিন্ন স্থখময় রে। 

ছেলে কয় শুন মূঢ় মন আমার 

কেবল “মা” “মা” বলে ডেকে চল 

মার কপা হলে পরে বুঝবি তখন আমি কে 

অনুসন্ধান কর মা কে। 
চি সং ৯ ঈ 
একটি খাতায় তিনি এইরূপ স্বহাস্তে লিখিয় রাখিয়াছেন-. 
প্রশ্ম-মা কুলকুগডুলিনীকে মন্ত্র ও গুরুর (শ্রী) সহিত 
একতাঁকরণ । | 
উত্তর-_ঈড়া; পিঙ্গল। ও শুষুক্াকে ভ্রিধাকরণ। উদ্ধে এবং 

অধে গমনাগমন। অধে মধ্যে উদ্ধে অন্তর নিরূপন'। শরীরকে 
ত্রিধাভাগে বিভক্ত করা। মধো শুষুয্নার সহিত মূলাধার হইতে 
সহস্ত্রার পর্যন্ত সপ্তচক্র ভেদ করা । সাড়ে বার সের পেটে বার্ধা 
থাকিলে ইহা করিতে সক্ষম হয়। সাড়ে চবিবশ সের রস ভগবদ 
প্রেমরসে মন ও প্রাণকে ডুবাইতে হইবে ; ডুবিলে যুগলরূপের 
সাক্ষাৎকার হয় এবং তাহার সহিত সহবাস করিয়। তাহাকে সঙ্গের 
সাথী করিয়। সহশ্রায় কুলকুণ্ডলিনীর জাগ্রত অবস্থায় রাখিষা সহস্র 
দল পদ্পে অনিম! লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনিম! 
লাঘিমাদির দেবী যোগমায়ার আশ্রয় লইতে হয়। তাহার সহিত 
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আলাপ পরিচয়াদি করিয়৷ অষ্টসিদ্ধি না ছাড়িলে তাহার সহিত 
আলাপ চিরস্থায়ী হয় না। তিনি মস্তবন় পরীক্ষক । সাধকের 
ভাব ভক্তিধারা তিনি সমস্তই জানেন, তাই তাহার নাম তারা : 
তিনি নিরাকার। ও সাকার এবং সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎকরা । 
তিনি জগদ্ধাত্রী। তিনি সাধককে সমস্ত মায়। ও প্রলোভন হইতে 
কোলে করিয়া রক্ষা করেন। তিনিই -সাধকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 
তাহার একটি নাম মহাযোগী ও আর একটি নাম মহেশ্বরী । তিনি 
জগদীশ্বরের নিরাকার ছায়ারূপে এবং মহামায়ারপে সাধকের মনের 
ও প্রাণের আন্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। অষ্টসিদ্ধির প্রলোভনে 
পড়িলে যোগমায়ার কৃপা হয় না ও সঠিক সিদ্ধ হয় না ও জস্মাস্তর 
লইতে বাধ্য হয়। জন্নমৃত্যুবিবাহ এই তিনটেই একীতৃত হয় 
এবং সমস্ত ভূতগণের ব্যাভিচারে পতিত হইগা মহাভূতপুরী নামক 
চক্রে তিন কাল বায় করে। পরে মাবার মহামায়ার ক্পাতে 
সাধক সাধ্যনিরূপিত অসাধ্যসাধনে তৎপর হয়। খন যোগমায়। 
তাকে যোগে যোগাঁন দান করেন। সে সাধনসিদ্ধ হয়: শান্তর 
সিদ্ধ হয়। বহুকাল এইরূপ হইবার পর নিত্যসিন্ধে পৌছায় তখন 
সে সহঅ(লোকে বাস করে। এবং যথা ইচ্ছ। গমনাগমন করে। 
কখনও কোন কালে তাহার ক্ষয় হয় না এবং নিত্যপরিষদ হইবার 
যোগা হয়। তখন মন্ত্র তন্ত্র আপনা হইতেই পুষ্ট ও তুষ্ট হয়! 
এক লক্ষ ইঞ্জিনের শক্তি পরে কোটী বর্ষের শক্তি ধারণ করে । 


৭ 
হরি ও তৎসৎ 
মহ। নবমী ব্রত-_ 


মহা! নবমী পুজা! মানে 
দমসে খাও 
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পর পৃষ্ঠায় লেখা আছে__ 


৭ প্রীশ্রীহরিন্মরণং 
ও নমঃ নারায়ণায় 


হৃং মহালক্ষ্মীণো নমঃ 
মম আরাধনা নানা উপনয়য় 


প্রত্যক্ষ দর্শনং 
এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে-_ 


এই মাত্র ভগবৎদর্শনাস্তর পুর্ণীনন্দ 
অন্বন্থরামি কাধ্য আরম্ভম্‌ 
১৭৬০ মাইল 


১৮০০০০০০০ 


২৮০০০০০ 
৫৫৮০৯৮৭৯৮১০ ১৯ 
খরচ ও য়ায় 


অন্য এক, পৃষ্ঠায় লেখা আছে--+৭ স্্রীশ্রীহরিস্মরনং 
৬্্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পুজা দরুণ ১০৮২ টাঁকা 
শ্রীশ্রী রিম্মরণং 
মার ভোগের দরুণ 
১৫॥০ 
২৮০ 
২৪।০ 
খরচ ১৮২7/১৫ 
জমা ২৪০ জমা-__মা'ই মালিক 
অন্য পৃষ্ঠায় লেখা আছে--উৎসবে ব্যায় 
আয়--১০০০১২  অমাঃ ও পুর্ণমাসি ব্রতঃ রাস অবধি 
৬প্রীত্রীহ রিস্মরণং 
জম।--১১৬।০ খরচ--নাই 
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১৯৩৬ সালে ঠাকুর আহিরীটোলায় .“অন্নপূর্ণা আলয়'এ 
দুর্গাপূজা করেন। অভ্র ব্যবসায়ী শ্রীকুমার মিত্রের বাড়ীতে এ পুজা 
অনুষ্ঠিত হয়। পুরীধাম হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ধূমধামের সহিত 
এ পুজা অনুষ্ঠিত হইবার পর প্রাণের ঠাকুর গৃহস্থ বাড়ীতে হূর্গ 
পূজা বন্ধ করেন এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯৩৭ সালে 
' ছর্গাপূজা শুরু করেন। আশ্রমে পূজার পূর্বে ঠাকুর ছুই বৎসর 
শীতলদার বাড়ী, ছুই বংসর আহিরীটোলায় শ্রীচুণিলাল ভট্টাচার্যের 
বাড়ী এবং একবৎসর ভূতনাথ মিত্রের বাড়ী পুজা করেন। 

প্রত্যক্ষদর্শী -শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ 
করিলাম__ 

শ্রীগোবিন্দের কথাবার্তায় মনে হ'ত যে তিনি মৃক্তিপূজা পছন্দ 
করেন না অথচ ১৯৩৬ সালের হর্গাপৃজায় তিনি মৃত্তিপূজা করবেন 
জেনে খুবই অবাক হ"য়ে গেলাম। সাধকের /খেয়াল, বালকের খেয়াল, 
আর পাগলের খেয়াল তিনটিই একরকম । 

মহামায়ার পুজা, হোত। এবং পূজারী স্বয়ং গোবিন্দ! এই 
বিরাট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আহিরীটোলায় কুমার মিত্রের বাড়ী। 

শরতের সোনালী আলো! বর্ষার ক্লান্তি ধুয়ে মুছে দিয়ে দিগ্‌ দিগন্ত 
দিয়েছে রঙ্গিয়ে। আকাশ বাতাস ভরপুর হ'য়ে উঠেছে আগমনীর 
সুরেলা আমেজে । 

মিত্র মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য গৃহ অতীতের ছুখে, শোক, পাপ 
তাপ হারিয়ে আজ ধন্য হ'য়ে উঠেছে। সাধারণ গৃহস্থের পূজা এবং 
সাধকের এই বিরাট পৃজার মধ্যে প্রভেদ অনেক । মহাপীঠে নাম কীর্তন 
এবং কথকথা সুরু হ+ল সম্ভবতঃ ঝুলনের পরই এবং মহাদেবীর বোধন 
বসে গেল রাধ! অষ্টমী থেকে । বোধন উৎসবের সুচনা দেখে মনে হ'ল 
এখনই এমন ন! জানি পুজা কিরূপ হবে। এইদিন থেকেই ছুপুরে এবং 
রাত্রে কত লোক প্রসাদ পেত তার সঠিক সংখ্যা জানানে! 
সম্ভব নয়। | 

৫ 


৬৬ মহামায়ার আরাধন। 


যাই হোঁক, ক্রমশঃ দেবীছুর্গার মহাপূজার দিন ঘনিয়ে এল। 
সারা গৃহ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র ঠাকুর দালানের দৃশ্যও সামান্ 
লেখনীর দ্বারা সম্ভবপর নয়, কারণ এ যে কল্পনাতীত সমারোহ । 
দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের পরিচয় দেখ! গেল বিচিত্র আলপনায়। 
কৃষ্ণনগর থেকে আনা বিশিষ্ট কারিগরের ছার] অতুলনীয় দেবী 
মৃপ্তি সাধক পুজারীর সান্নিধ্যে ষেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ৬মায়ের 
সামনে “ঘট” বলতে যা বুঝায় তা দেখলাম না। সারি সারি প্রায় 
বারটি বৃহদাকার পিতলের ও তামার ঘট। সিন্দুরের দ্বারা স্বস্তিকা 
চিছিত। মনে হয় মধ্যেরটিতে সশীষ ডাব ব্যতীত আর সবগুলিতে 
রাখাছিল নারিকেল, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ শুভ প্রতীক। আত্রপল্লব এবং 
বিজলীর আলো! ছুই মিলে স্থষ্টি করেছে নবরূপচ্ছটা । ক্ষত্রীয় কূল- 
চুড়ামণির মাতৃ আরাধনার সঙ্গে সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। 
বস্তাচ্ছাদনের অভাবনীয় সমাবেশ, ছ্বারদেশে ছুইটি জলপূর্ণ বৃহৎ 
পিতলের ঘড়া এবং ছুইটি কদলী বৃক্ষ শুধু মহামায়ার আগমনই 
ঘোষণা করছে না, জানাচ্ছে ধনী দরিদ্র নিবিবশেষে সবাইকে সাদর 
স্বাগত, ভিতরে সামিয়ানা ঘেরা বিরাট প্রাঙ্গণে ফরাস পাতা; মধ্যে 
যজ্দকুণ্ড যার চারিদিক ঘিরে বসে আছেন দ্বাদশ সুধীজন | আর 
সমবেত কণ্ঠে অনিবার ধ্বনিত হচ্ছে মহা ওস্কার রব। এই মহাযজ্ঞের 
মিলন ক্ষেত্রে উপনীত হয়ে মানুষ নিজের সত্বাকে ন! হারিয়ে পারে ন।। 
জাতিভেদ থাকে নাঃ তখন কেবলই মন হয় “এককে” নিঝিষ্ট । 
বিশ্বকবির উক্তির যেন পুনরাবৃত্তি ২ 
পার অভিষেকে এস এস ত্বর! 
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভর! 
সবার পরশে পবিত্র কর! তীর্থনীরে।” 
এখানে আমিত্ব নেই, আমি কে? আজ মায়ের অভিষেকে 
তোমরা জাতিধ্ন্দ নিরিবশেষে সমবেত হ'য়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা 
করে এই মহাপুজ! সার্থক কর। তোমাদের পদরজঃ উৎসব ভূমি 
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নিষ্পাপ করুক। তোমাদের স্পর্শে মঙ্গল ঘট দশগ্রহরণধারিণীর 
আবাহনে পুর্ণ হয়ে উঠুক । | 

পূজার কয়দিন কারুর অভুক্ত ফেরবার হুকুম নেই কাজেই পাতা 
করাই আছে, দিন রাতই নান খাছ্ত্রবা তৈয়ারী হচ্চে। 

সামনের রাস্তায় ভীড়ের চাপে চল! কঠিন ; সুতরাং দর্শনেচ্ছু জন- 
তার শাস্তি ভঙ্গ না হয় সেজন্য পুলিসবাহিনীও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন । 

এই মহা উৎসব আমার গুরুভাইদের অনেকের হয়তো স্মরণ 
আছে কেননা এ দৃষ্ঠ, এ ঘটনা ভোলবার নয়__তবে কালের 
পরিস্থিতিতে এবং দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এখন সেই সিনা উৎসবের 
নিখু*্ড বর্ণনা দেওয়] সম্ভব হ'ল ন]। 

ধন্য তুমি মা, ছেলের মত ছেলের হাতে তুমি পুজ। পেলে আর 
সার্থক জনম আমাদের যার! এই মহাযজ্জঞের কিছু অংশ গ্রহণ করতে 
পেরেছিল। 


বন্ঠ অধ্যায় 
উপবাস ভঙ্গ ও জন্মোৎসব 


সাধুবাবাকে দেখিবার পর হইতে তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা এ 
বালক চিত্তে আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল যে উহা 
অর্জনের আকাঙ্খা ও সাধন! আমাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ 
করিতেছিল। তাহাকে দর্শনের পূর্বে গৌরাঙ্গরপে আমার স্বপ্ধে 
দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। কৈশোরের কল্পনা এবং আদর্শ কখন 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও সাধনায় রূপান্তরিত হয়। 

পুজার পর. একদিন ঠাকুর বলিলেন যে তিনি নগ্ীনবাবার 
জন্য মায়ের নিকট তিন দিন হত্যে দিবেন। যজ্ঞকুণ্ডের পাঁশে 
হত্যে দিবার তৃতীয় দিনে সন্ধ্যায় অরুণদাকে বলিলেন, “অরুণদাদা, 
আমি অনেক চেষ্টা করিলাম । মায়ের সঙ্গে অনেক ঝগড়া 
করিলাম । ম1 কিছুতেই ছাড়িলেন না । নগীনবাবাকে বাঁচাইতে 
পারিলাম না। তুমি গাড়ি ডাক, আমি কলিকাতায় যাইব।” 
সদর ঘরে পড়িতে পড়িতে শুনিলাম যে সাধুবাবা চলির 
যাইতেছেন। ছুটিয়া আপগিয়া দেখি ঠাকুরঘরের সামনে তিনি 
পায়চারি করিতেছেন। বলিলাম, “আপনি কলকাতা! চলে যাচ্ছেন ? 
তাহলে এখানে ভক্তদের দেখাশোনা করবে কে? আমাকে 
আপনি আপনার সব ক্ষমতা দিয়ে যান তাহলে আমি দেখাশোনা 
করব।” এত সরলমনে কথাগুলি বলিয়াছিলাম ঘে কি চাহিতেছি, 
কি বলিতেছি তাহা তথণ জানিতাম না। ঠাকুর তাহার উত্তরে 
একটু হাসিয়া! বলিয়াছিলেন, “তোমার এখন বয়স কত? তোমার 
৩০ 'বংসর বয়সের পর তুমি সব পাইবে । যাহা চাইবে তাহাই 
পাইবে । কিছু চিন্তা করিও ন1।” 

গাড়িতে উঠিতে উঠিতে ঠাকুর বলিলেন, "অরুণদাদা, পরিতোধকে 
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দেখো । পরিতোষকে আমার দরকার আছে।” তখন রাত্রি 
নয়টা। পাড়ার নীবুদ্ার ভাড়াগাড়ী করিয়া ঠাকুর কলিকাতা 
চলিয়। গেলেন। 

ঠিক ছুইদিন বাদে শুক্রবার, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৭ সালে 
রাত্রি ৮-৩০ মিঃ ঠাকুরের নগীনবাব! ইহলোক ত্যাগ করিলেন । 

তাহার পর সাধুবাবা কালীপুজার আগের দিন আশ্রমে 
পুনরায় আসিলেন। কালীপুজার দিন শংকরদাকে আহিরীটোলায় 
কালীপুজা করিতে পাঠাইয়া ঠাকুর নুপেনবাবাকে বলিলেন, 
“ভবানীপুরে আনন্দময়ী মা ও আরও ছুইজন ব্রাক্ষণের বাড়ীতে 
শুদ্ধাচারে দুইটি অন্ন রাধিয়া কাল রাত্রে এখানে লইয়! আসিবে ।” 

পরদিন কীর্তন গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যার পর সাধুবাবা চুপ 
করিয়া বসিয়া আছেন। অরুণদা, দাছঃ শংকরদা, চক্রবর্তীদা 
ইতস্তত; ঘোরাফেরা করিতেছেন। এমন সময় ন্বপেনবাবা কালো 
পাথরের থালায় ছুটি অন্ন একটি নৃতন গামছায় বাঁধিয়া আশ্রমে 
প্রবেশ করিলেন। “কে নেপেনবাক এলে? দরজার সামনে 
ঠাকুরঘরে রকের উপর রাখ,” ঠাকুর বলিলেন। স্থানটি পূর্বেই 
জল-হাত বুলানে৷ ছিল। ঠাকুর সন্তর্পণে গামছাটি খুলিয়া পাথরের 
থালায় সঙ্দিত অন্ন ওমায়ের ঘটে নিবেদন করিলেন। তাহার 
পর আসন হইতে উঠিয়া সকলকে চমক লাগাইয়া থালা হইতে 
ছুইচারিটি অন্ন মুখে দিলেন এবং কিছু অন্ন ছড়াইয়৷ দিলেন। 
সমবেত ভক্তবৃন্দ যে যাহা পাইল কুড়াইয়া খাইলেন এবং গায়ে মাথায় 
পরমানন্দে মহাগ্রসার্দী হাত বুলাইলেন। কালীপুজার পরদিন 
প্রতিপদে অগ্নকুট উৎসব কাহারো স্মরণ ছিল না। ঠাকুর কিন্ত 
তু আদেশে অনশন ব্রত উদ্যাপন করিয়া অন্পগ্রহণের দিন 
ক্ষণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রত উদ্যাপনের কোন 
আড়গ্বর নাই, কাক-পক্ষীটিও টের পাইল না। কেবল তুমি 
জান ও আমি জানি আর যেন কেউ না জানে এই ভাব। 


৭৩ উপবাঁস ভঙ্গ ও জন্মোৎসব 


উহাই ছিল আশ্রমের প্রথম অর্নকূুট উৎসব। পরমদয়াল ঠাকুর 
জীবের কল্যাণের ও সেবার জন্য ছয় মাস উপবাস ভঙ্গ করিলেন । 
তিনি জীবকে দয্লা করিলেন। তবে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছিল। 

অন্নগ্রহণের ও উপবাস ভঙ্গের সংবাদ বিছযাতগতিতে চতুর্দিকে 
ছড়াইয়৷ পড়িল। যে যেখানে শুনিলেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে শিষ্তভক্তগণ আশ্রমে আসিতে শুরু 
করিলেন। নিত্য উৎসব চলিতে লাগিল। ধাহারা তাহার শরীর 
সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহারা দ্বিগুন উৎসাহে 
পুনরুগ্ভমে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে গুরুগোবিন্দের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রাণমাতানো! কীর্তন, নৃত্য, পুজ1 আরতি, 
প্রসাদ বিতরণ চলিতে লাগিল । নির্জন, নিস্তব্ধ বাগান সদা মুখরিত 
হইয়া রহিল। বেদপাঠ, কীর্তন, হোম-যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, দিন নাই, 
রাত নাই চলিতে লাগিল। “এইখানে একটি হোমকুণ্ড” “এখানে 
একটি হোমকুণ্ড” করিয়] আশ্রমের সারা চত্বরে হো'মকুণ্ড খনন 
করিয়া হোমান্সি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। দিন-রাত সপ্তাহে, 
সপ্তাহ মাসে পড়িল। কাহারো আনন্দের আতিশধো খেয়াল 
নাই। অরুণদা কিন্ত ঠাকুরের শরীরের উপর তীক্ষ নজর 
রাখিয়াছিলেন। একে মলশনের জের, উপরন্ত নাদ ও তানপুর্ণ 
ঘণ্টার পর ঘন্টা কীর্তন, সমাধি, হোম, ভাবাবেশে উত্তাল নৃত্য 
এই সকল মিলিয়া শরীরের উত্তাপ সব সময় বাড়িয়াই থাঁকিত। 
সর্বোপরি রোগ-সারানো! । শরীর মোটেই সুস্থ হইত না। 

কখনও কখনও আশ্রম হইতে ছুই একদিনের জন্য কোথাও 
গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেন! এইরপে ১৯৩৭ সাল 
অতিক্রম করিয়া ১৯৩৮এ পদার্পণ করিল। পৌষ সাক্রান্তির 
দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িল। 

আশ্রমের চারিদিকে ভক্তবৃন্দ ফুল, বনমাল!, . কলাগাছদ্বার! 
সাজাইতে আস্ত করিলেন। সাধুবাবা তখন খুব কম কথা বলিতেন। 


যুগদেবতা রামগোবিন্দ ৭১ 


প্রচুর গীদা ফুল দেখিয়া বলিলেন, সাদা কাপড়ের উপর 
গাদা ফুল দিয়া_নাম কর, প্রেমে থাক। জীবের সেবাই পরম 
ধর্ম লিখ।” 

জন্মোৎসবের দিন ঠাকুর ভোরে উঠিয়া মস্তক মুগ্ুন প্রভৃতি ক্ষৌর 
কর্ম করিয়া গরম জলে স্নান করিলেন। নূতন একখানি বস্ত্র ছুই খণ্ড 
করিলেন। এক খণ্ড কোমরে ঘুরাইয়া৷ পরিধান করিলেন অন্ত খণ্ড 
হইতে এক ফালি ছি*ড়িয়। কৌপীন করিলেন এবং অবশিষ্ট গায়ে 
চাদরের ন্যায় বাঁধিয়া লইলেন। এই বেশে ঘাটের চাতালের উপর 
একটি আসনে বসিয়। রহিলেন। 

বেল! বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বু ভক্তের আগমন হইতে লাগিল। 
কিছু প্রসাদ গ্রহণের পর কীর্তন শুরু হইল। আহা ঠাকুরের কি 
স্থমধুর গলা-_সে গল এখনও কানে বাজে । ছয়মাস উপবাসের পর 
জীর্ণ শীর্ণ দেহে সেই সুমধুর মহাভাবের কীর্তন এখনও সেইরূপ 
চোখে ভাসে । তাহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের পুক্তা ও ভোগ আরতির 
জন্য তীহার প্রিয় শিষ্য শান্ত-্বভাব শংকরদা পূজা ও ভোগের 
দ্রব্যাদি লইয়া পূজায় বসিলেন। ঠাকুর আমার ঘাটের চাতালে 
আসনের উপর উপু হইয়া বসিয়৷ জোড়হাত করিয়! পৃজারীর দিকে 
ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া! রহিলেন। পুজা আরম্ত হইল, ঠাকুরকে 
ভোগ নিবেদন করা হইল! তাহার পর আরম্ভ হইল আরতি। 
সে যে কি আরতি লেখনীতে বর্ণন! কর! যায় না। এদিকে পুরাদমে 
“ভালি গোরা্ঠাদের আরতি বনি” আরতির গান চলিতেছে । 
অন্যদিকে প্রিয়শিষ্য পৃজারীর নয়ন শ্ত্রীগোবিন্দের নয়নের সহিত 
মিলিয়া একপ্রাণ একাত্ম হইয়া যেন কোন সুদূর দেশে ছুইজনে পাড়ি 
দিতেছেন। স্বপ্নে, যেমন বহুদূর দেশাস্তর পাহাড় পর্বত ডিঙ্গাইয়া 
সুদূর প্রান্তে চলিয়া! যাওয়া যায় সেইরপ ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাহার 
শক্তিতে শক্তিমান করিয়া প্রিয়শিষ্তকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, 
শিল্ের ঈন্সিত বস্তুকে দর্শন করাইতেছেন। 


ণ২ উপবাস ভঙ্গ ও জন্মোৎসব 


দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সেই উপু হইয়া বসা অবস্থায় শুন্ে 
উপরদিকে উঠিতে শুরু করিলেন। আহা সে যে কী ন্বগরণয় অবস্থা ! 
মহাভাবে মহাযোগী যেন তাহার অস্তীরঙ্গদের ভিতর লীন হইয়। যাইতে 
চাহিতেছেন। এইরূপ অপলক নেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি চলিল। 
শেষে 'পুষ্প আরতির সময় আরস্ত হইল মহাভাবে নৃত্য । সেনৃত্যযে 
দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে। দেহ হইতে শ্বেত শুভ্র জ্যোতি বাহির 
হইতেছে। সেই মুহূর্তে আকাশে বাতাসে একটি কিরূপ সুগন্ধ 
বায়ু কেদার গঙ্গার ঘাটের চাতাল বৈকুষ্ঠে পরিণত করিয়া দিয়াছিল । 
প্রতি রোমে রোমে ঠাকুর বিরাজ করিতেছিলেন। তাহার পর 
গড়াগড়ি, সমাধির অবস্থা । এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে 
দিনে ও রাত্রে হুইবার-_-তিন দিনে মোট ছয়বার আরতি হইল। 

জন্মোংসপব অতীব আনন্দের সহিত ম্ুসম্পন্ন হইয়াছিল । 
সর্বশ্রী পশুপতিনাথ দেব, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কিরণ বন্ধু, ডাঃ পুলীন সিংহ, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, 
চুনিলাল ভট্টাচার্য্য, মোহরলাল ভট্টাচার্য্য, সুুশীলাবাল! দেবী (সাধনমা) 
অমূল্যরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ, সুধীর কুমার বস্থু, 
ছলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ফণীভূষণ চট্টো- 
পাধ্যায়, তীন্মদেব সাহা, বিজয়কুমার ঘোষাল, শস্তুপ্রসাদ ঘোষাল 
প্রভৃতি সপরিবার ও সবাদ্ধব জম্মোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 
সর্বশ্রী নন্দীমশাই, নৃপেন্দ্রনাথ সেন, আশুতোষ চত্রবর্তী, বেলদ। 
প্রভৃতি ও ত্যাগী ভক্তদের ভিতর দাছু, শংকরদা, অরুণদা, শীতলদা, 
অদ্বৈতদ|! সব সময় সেবাধত্বে ও নামপ্রেমে আশ্রম মাতাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। আমিঃ তুলসী, মটর, মাষ্টার প্রভৃতি নবীনদের 
মধ্যে ছিলাম। 

জন্মোংসবের কিছুদিন পর গ্রীপ্্ীঠাকুর অরুণদ্দার সহিত 
স্বাস্থ্যো্সতির জন্য দাক্ষিপাত্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। 
বিজয়নগর রাজ্য, তিরুপতি, মান্রোজ। শ্রীরঙ্গম, নাসিক, ভুবনেশ্বর 
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পুরী কটক হইয়া প্রায় চারমাস ভ্রমণ করিয়া কিছু সুস্থ হইয়া 
প্রত্যাবর্তন করেন। 


শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সেই সময়কার ডায়েরীর কয়টি পাতা উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম | 


জণ্তম অধ্যায় 
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নাসিক, পঞ্চবটা, বৃহস্পতিবার, ৯ই জুন, ১৯৩৮ 

আজ সকাল হইতেই বেশ বর্ষণ আরম্ভ হইল এবং সমস্ত দিন 
রহিল। সন্ধার কিছু পূর্বে একটু ধরণ ধারণ করিলে গোদাবরী তীরে 
বেড়াইতে যাইলাম। বর্ধার দরুণ নদীর ছুই কুল ছাপাইয়া গ্রিয়াছে 
এবং চতুন্দিক হইতে জল আসিয়া নদীতে পড়িতেছে। আজিকার 
এ দৃশ্য আমার খুব মনোমত হইল। বৃষ্টির ভয়ে লোক-সমাগম খুব 
অল্প হইয়াছে, সেই জন্য বেশ নির্জন বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ 
ধাড়াইয়। নদীর জলের ভ্রোত দেখিতে লাগিলাম। কুলকুল ধ্বনি 
করিয়৷ নদী আক্ আপন মনে বহিয়া যাইতেছে দেখিলাম। বৃষ্টির 
দরুণ দাদাকেও আজ আর কেহ দর্শন করিতে আসিল না। 
চ97181076 হইতে একখ [নি পত্র আসিল; ভিজিয়ানাগ্রামের 
রাণীমাতা ডাক্তার সাহেবকে লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি স্বামীজীকে 
(দাদাকে ) শ্রীত্ব 781£81016-এ লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন এবং 
স্বামীজীর এই অসুস্থ শরীরে যাহাতে কোণরূপ কষ্টবোধ না হয় সে 
বিষয়ে বিশেষ করিয়া যর লইতে লিখিয়াছেন। আমার নামেও তিন 
খানি পত্র আসিল। একখানি রাঘব আচারীর নিকট হইতে, আর 
একখানি কুতুদ্ার নিকট হইতে এবং তৃতীয় খানি কচিদার ( ছোট 
চক্রবর্তাদা ) নিকট হইতে । রাঘবাচারী দাদাকে দর্শন করিবার জন্চ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন £ কিন্তু কি করিবে, হাত পা বীধা, আসিবার 
উপায় নাই। বুতুদা লিখিয়াছে আমাদের অমরনাথ যাওয়া উচিঠ। 
আর কচিদ লিখ্জিয়াছে তাহার বড়ভাই মৃত্যুশষ্যায় শায়িত, এমত 
অবস্থাতেও তাহাকে হুঃখের সহিত চলিয়া আসিতে হইয়াছে ; **-**. 
আঞ্ধ রাত্রে কীর্তনের পর দাদার গা আবার বেশ গরম বোধ 
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হইল ; তিনি কিছুতেই $92779:6085 লইতে দিলেন না। দাদার 
পিঠে ও হাতে কতকগুলি ফুসকুড়ি বাহির হইয়াছে। ডাক্তার সাহেৰ 
বলিতেছেন ওগুলি মশার .কামড়। গত শনিবার একজন 
£980:7-07908 মশারি বিক্রী করিতে আস্য়াছিল ; দাদ শনিবার 
বলিয়। মশারি কিনিতে দিলেন না। তাহাকে তৎপরদিবস আসিতে 
বলিলাম, কিন্তু সেই হইতে সে আজ পধ্যস্ত আর আসিল না। 
এদিকে মশার কামড়ে দাদার পিঠে বেশ দাগড়া দাগড়া হইয়! 
উঠিয়াছে। :-.***১০১০৭। কীর্তনের সময় আজ ডাক্তার সাহেবের সুন্দর 
জ্যোতিঃ দর্শন হইল । 
শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৯৩৮ 

আজ নম্মা আলোয়ারের জন্মাতিধি, সেই উপলক্ষে রঙ্গচারী বাবা 
আমাদের অন্ন ব্যতিরেকে পুলিহোরা ও পছ্কুপঙ্গলি নামক ছুই প্রকার 
মাদ্রাজী [18] প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন ; খাইতে মন্দ লাগিল ন1। 
রঙ্গচারী বাবার হাতের রান্না চমৎকার $ তবে প্রথমতঃ এই সব রান্না 
থাইয়া ৪ভ্যস্ত হইতে হয়, তাহার পর উহার 6৪8৮০ উপলব্ধি করিতে 
পার! যায়। এইবার লইয়া আমরা তিন তিন বার মাদ্রাজী খানার 
অত্যন্ত হইতেছি। কাজেই তাহাদের রান্নায় তারতম্য বোধগম্য ' 
হইতেছে । বাঙ্গালীর পক্ষে সাধারণতঃ এ সকল রান্না রুচিকর হইৰে 
না) ...৮৮০০০০৩০৭ রঙ্গচারী বাবার এই সকল প্রস্তুত করিতে বেল! 
১টা বাজিয়া গেল। দাদ! ক্ষুধায় ছটফট করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
আর থাকিতে না পারিয়া রঙ্গচারী বাবার নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং যথাসম্ভব আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দাদার 
এই অন্ুস্থ শরীরে এত বেলায় খাইতে বড়ই কষ্টবোধ 
হইতেছে কিন্তু উপায় কি? রঙ্গচারী বাবা 'নিজেই অনুস্থঃ 
তাহার উপর প্রত্যহ আমাদের চার জনের রান্না করিতে 
হইতেছে। সমস্ত গুছাইয় রান্না করিতে কাজেই তাহার ১২টা বাজিয়া 
ধাইতেছে। আজ ছুখানি পত্র পাইলাম, একথানি দাছুর অপরখানি 
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ডাক্তারদার। সকাল হইতে যদিও 'আজ বৃষ্টিপাত হইতেছে না, 
তবুও আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে আবার 
রৌদ্রও উঠিতেছে ; কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। ***** 
ডাক্তার সাহেব আজ সকালে বসিয়া বসিয়া আগামী বৎসরের 
গ্রীষ্মকালে তাহার পরিবারকে ও দাদাকে লইয়া 9০০1)০]) 11)018% ও 
দ্বারিকায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন ষে 
তাহার ছোট মোটরখানি বদলাইয়। একখানি ৪ ৪98097. 1008 ক্রয় 
করিবেন এবং সেই ৮৪৪-এ চড়িয়াই এই সমস্ত তীর্থস্থান পরিদর্শন 
করিবেন। এক বৎসর পূর্বের কথা আগে হইতে বলা কঠিন তবে 
ভগবান ইচ্ছ! করিলে সমস্তই সম্ভব। তাহার বিচি লীলা কে 
বুঝিতে পারে? নতুবা কোথায় বাজলা দেশের বাক্সাড়৷ গ্রাম 
আর কোথায় তিরুমালাই পর্বতের অধিপতি শ্রীশ্রীভেক্কটেশ্বর ৷ 
ডাক্তার সাহেবের মত শ্রীগ্রীভে্ছটেশ্বরের একান্ত ভক্তের মনে কে 
প্রেরণা দ্িল--যাহাতে ডাক্তার সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগত 
হইয়াই দাদাকে সেই অন্থুস্থ অবস্থাতেও টানিয়া লইয়া সেই 
তিরুমালাই পর্বত শিখরে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন! আবার 
ডাক্তার সাহেব কোথায় হিমালয় পর্ধতে যোশীমঠে কিছুদিনের অন্ত 
সাধন ভজন করিতে যাইবেন না পধিমধ্যে- পঞ্চবটাতে আসিয়! 
শ্রীশ্রীভে্কটেশ্বরের প্রতাক্ষ ইঙ্গিত অনুযায়ী এই স্থানে স্থগিত হইয়া 
গেলেন এবং কেমন রঙ্গচারী বাবা ও আমরা ছুই জন একে একে 
আসিয়া মিলিত হইলাম। দাদার শরীর ইতিমধ্যে আবার ভীষণ 
অসুস্থ হইয়। পড়িল এবং বায়ু বদল উপলক্ষেই দাদা, আমি, 
ডাক্তার সাহেব ও রঙ্গচারী বাবার সহিত মিলিত হইলাম । ছই 
মাস পূর্বে এ সকল ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমর! কেহ আশাও 
করি নাই। ডাক্তার সাহেব ও রঙ্গচারী বাব! ছুইজনে মিলিয়! 
এই সময়ে হিমালয়ে ঘোশীমঠে যাইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল, 
কিন্ত দাদা ও আমি তাহাদের সহিত এত শীষ মিলিত হইব 
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এরূপ কোন আশাই ছিল না। কিছুদিন পূর্বে যখন দাদার সহিত 
কাঞ্চী গিয়াছিলাম তখন কেবল দেশ ভ্রমণই সার হইয়াছিল £ 
দাদা ২৪ ঘণ্টার বেশী কাঞ্ধীতে কাটাইতে পারেন নাই; কারণ 
সে স্থান তাহার মরুভূমি-তুল্য বোধ হইয়াছিল; কিন্ত এবার 
তিরুমালাই গিয়া দাদা সাত দিন সেই পর্বতোপরি ভক্ত সঙ্গে 
মহানন্দে দিন যাপন করিয়াছেন; এবং সেই হইতেই ভাক্তার 
সাহেবও দাদার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই সমস্তই 
সেই শ্ত্রীহ্রীভে্কটেশ্বরের কৃপায় হইতেছে তাহা অনায়াসেই . বুঝিতে 
পারা যায়। 
শনিবার, ১১ই জুন, ১৯৩৮ 

আজ দাছকে (তথা শঙ্করকে পরিতোষকে ) ও রাঘবাচারীকে 
ছখানি পত্র দিলাম। আজ উঠতে একটু বিলম্ব হইল। 
ভগবানকে ধন্যবাদ; দাদার আজও জ্বর হয় নাই। সন্ধ্যার 
সময় বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম এখানে একটি ৪৪0%601প0]) 
আছে; নাম 99৮0 131)85400 10885 01007901 98108/601200- 
আবার একটা [1,667 487100)9 আছে। তবে সে সম্পূর্ণ 
অন্য দিকে । দাদার সহিত আজ সন্ধ্যার সময় নাম কীর্তন 
করিবার সময় যখন “রাধে রাধে গোবিন্দ জয়” গাহিতেছি তখন 
মনে . হইতেছিল যেন অপর একটি মৃত্তি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ) 
আমাদের গানের সহিত নৃত্য করিতেছেন। মনে ধড়ই আনন্দ বোধ 
হইতেছিল। ইংরাঁজিতে যাহাকে বলে 461011197907)6 891098- 
10010? | দাদার আর এস্থান ভাল লাগিতেছে না । তিনি এখন হইতে 
দ্বারকা! যাইবার জন্ঠ বলিতেছেন। দ্বারকা ও প্রভাস 7090)1981 
৪6৪০৪-এর অন্তভূক্তি। দাদার ছুইদিন জ্বর হয় নাই দেখিয়া 
ডাক্তার সাহেবের মুখে হাসি ফুটিল, নাহলে বেচারী ভদ্রলোক 
দাদার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত. হইয়া পড়িতেছিলেন। এখানে 
আজ ১৪ দিন আস! হইয়াছে । আমার কোনই অনুভূতি হইল 
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না। মনে কেবলই প্রশ্ব হইতেছে তবে কি শুধু শুধুই এত 
দূর আসা হইল? আবার মনই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছে 
£“ইহারই মধ্য অস্থির হইও নাঃ স্থির চিত্তে দেখ শেষ পর্্যস্ত 
কি হয়।” আজ মাঝে মাঝে বেশ ঝোড়ো বাতাস বহিতেছে। 
আজ দুইদিন যাবৎ নীলকুটির রবিদার নিকট হইতে আমার 
পত্রের উত্তর আশা করিতেছি; কিন্তু রোজই বিফল মনোরথ 
হইতে হইয়াছে। দাদাকে দর্শন করিতে স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষেরা 
সেই য! ছুই দ্রিন আসিয়াছিল; আর তাহার পর হইতে কেহই 
আসিতেছে না। এই বাটার দ্বারবান বা মালীর নাম ত্রান্বক ; 
সে বেশ সরল প্রকৃতির লোক এবং বিশ্বাসী । সে স্থানীয় 
দোকানে মোট বহার কাজ করে। সকালে ৮টার সময় কাজে 
যায় এবং ১২টার সময় আহার করিতে ফিরিয়া আসে; 
পুনরায় ২টার সময় যায় এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে ; 
এখানে সন্ধ্যা মানে ৭|০টা। কলিকাতার সময় তখন 
রাত্রি ৮টা। 

্রন্বকের পরিবারের নাম চন্দ্রতাগা, তারও গতর খুব; বেশ 
(মোটাসোটা ও সদাই প্রফুল্ল বদন। ত্র্স্বকের শাশুড়ীর নাম 
কাশীবাঈ ; এই বৃদ্ধা যখন কথা বলে (গেঁও কথা কিন) 
ভাহার বিন্দু বিসর্গও আমরা বুঝিতে পারি না। ত্র্যন্থকের 
একটি পুত্র আছে) বয়স ৬1৭ বৎসর; বেশ বুদ্ধিমান। 
ভাহার বা তাহার মাতার পিতার হিন্দুস্থানী ভাষা আমরা 
সহজেই বুঝিতে পারি। দাদা ত্র্যন্বকের পুত্রের সাদি দিয়া তবে : 
এস্থান হইতে নড়িবেন ; দাদার এরূপ কথাবার্তায় ত্রান্বক পরিবার 
দাদার উপর বড়ই সন্তষ্ট এবং প্রাণপণে ইহারা সকলেই দাদাকে 
সেবা করিতে ও দাদার আজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকে । 
'সোমবারঃ ১৩ই জুন, ১৯৩৮ 

আজ এই ঠিকানায় সর্বশুদ্ধ চারখান। দিঁঠি আসিল; হুইখান। 


যুগদেবতা রামগোবিন্দ ৭৯ 


আমার নামে এবং অপর ছুইখানির মধ্যে একখানি 19111778118 
হইতে বঙ্গচারীবাবার নিকট আসিয়াছে, অপরখানি ৬কাশী হইতে 
ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের নিকট হইতে 10]. [০:)29.-এর 
নিকট আসিয়াছে । শুনিলাম মহারাজকুমার এখানে কোন বিখ্যাত 
জ্যোতিষী আছেন কি না জানিয়া পাঠাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
নিজের জন্মপত্রিকা (100:089078) পাঠাইয়াছেন। শুনিলাম 
মহারাজকুমারের এ বিষয়ে খুব সখ আছে; সেই নিমিত্ত এইবপ 
লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। রঙ্চারীবাবার জ্ঞোষ্ঠ পুত্র পিতাকে পত্র 
লিখিয়াছে ; তাহাতে বাটার সকলে ভাল আছে এ সংবাদ 
জানাইয়াছে। আমার নামে ছুইখানি পত্রের মধ্যে বাকসাড়ার রবিদার 
নিকট হইতে একখানি এবং অপরখানি বাপিদার নিকট হইতে 
আসিয়াছে ।. রবিদার পত্র দার্শনিক তত্বে পূর্ণ; আর বাপিদার পৰ্র্রে 
জানিলাম তাহার আর একটি কন্যা সন্তান হইয়াছে । দাদ। একথা 
শুনিয়া বলিলেন, *“তিনটি কন্তা দান; এবার কি কেবল মেয়ে হইবারই 
হাওয়] আসিয়াছে ?" অর্থাৎ, আমর কলিকাতা! হইতে আসিবার পুর্বে 
পশুপতিবাবুর মধ্যমপুত্রের একটি রত্ব হইয়াছে । এখানে মানকচু 
গাছের মতন একপ্রকার গাছ আছে; তাহাকে ব্রক্ষরাক্ষম বলে। 
দাদা আজ সেই গাছের পাতা গরম করিয়! পায়ের চেটোয় তাপ 
লাগাইলেন। .কারণ তীহার পায়ে আজ কয়দিন যাবৎ ব্যথ! অন্থুভৰ 
করিতেছেন। এই গাছের পাতা গরম করিয়। লাগাইলে নাকি আরাম 
হয়ঃ তাই এইরূপ করিলেন। ছোটছেলে শঙ্কর আসিয়া দাদাকে 
বিজ্ঞের মত বলিল, *্পান্ক। পান্তাকা মাফিক ইস্পর ঘি লাগাইকে 
আগপর গরম কর্‌কে গোড়মে বান্ধ রাখনে হোগা তব ঠিক হোগ!।” 
আর একসময় সে দাদাকে বলিল, “আরতি সম মে তুম্‌ মেরী ভাষা 
বলতে হু দোসরা বকত ক্যাহে নেই বোলতে ?1* বিকালবেলা 
27, 0109 আসিয়া! 4১1] 8160 007066767)09-এর একখানি 
পুস্তিকাকারে ছাপান 7০7০ দিয়া গেলেন । 
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আক্র কীর্তন অল্পক্ষণব্যাপী হইল । দাদা গতরাত্রে একটি স্বপ্র 
দেখিয়াছেন বলিলেন । তাহ! এইরূপ £-- 

“আমি যেন কোন শ্বাশানে বসিয়। আছি; আমার সামনে একটি 
বদ্ধা স্ত্রীলোকের শব দাহ হইতে লাগিল । এমন সময়ে তথায় একটি 
বৃদ্ধ আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, “আপনি তো স্বয়ং 
হর, আপনি ইচ্ছা করিলে পার্বতী দেবীকে পার্থে আনয়ন করিতে 
পারেন। আমি এতদিন ধরিয়া এই যুগল মুর্তি দেখিব বলিয়া ধ্যান 
করিতেছি” বৃদ্ধের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ঘথায় এক প্রকাণ্ড 
ব্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমি সেই বৃষের উপর চড়িয়া 
বসিবামাত্র আমার কলেবর সম্পূর্ণ মহাদেবের রূপ ধারণ করিল ; এবং 
তৎপরেই দেখি স্বয়ং পার্বতী এক সিংহোপরি আরোহণ করিয়া আমার 
পার্খে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ এই যুগলমৃত্তি দেখিয়া বলিল, 
“সাজ আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে ; এইবার এই মুহুর্তেই আমার 
মৃত্যু হউক কিন্তু তাহা হইল না।” দাদা বলিলেন,স্বপ্রটি এই পর্য্য্ত 
দেখিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তৎপরে আবার খানিকবাদে 
বলিলেন, “বোধহয় গৌরীবাবার মা দেহরক্ষা করিল ; এখনই তার 
করিয়া খবর লও।” আমি এখনই পত্র লিখিতেছি ; তার পাইয়া 
গৌরীবাবা হয়ত 797০0৪ হইয়া পড়িবে | 8 0002:970%8 £ 
18 1191) (3 10018 9108910910059 1300879% ) নামক 
পুস্তকথানি যতই পাঠ করিতেছি ততই ভাল লাগিতেছে। 
শ্রীগীরাঙ্গের জীবন পাঠ, করিতে কাহার না ভাল লাগিবে ! এই 
পুস্তকের লিখিত শ্্রীগৌরাঙ্গলীলার ঘটনাগুলির সহিত দাদার. 
কার্যকলাপের সহিত অনেক ক্ষেত্রে এতই সাদৃশ্য রহিয়াছে যে পুস্তক- 
থানি আমি একবার আছ্ঘপাস্ত পাঠ করিয়াও পুনরায় পাঠ করিতেছি। 
শ্রীগৌরাঙ্গের আকৃতির সহিত তুলন! করিলে দাদার সহিত কোথাও 
মিল হইবে না; কিন্তু তাহার প্রকৃতির সহিত তুলনা করিয়! দেখিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীগৌরাঙপ্রকৃতি ও আমাদের দাদার 
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প্রকৃতি দুই-ই এক। ৪৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব 
হইয়াছিল ; তখন একজোড়৷ জগাই মাধাই-ই যথেষ্ট ছিল । আম্র ৪৫০ 
বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গের পুনঃ আবির্ভাব হইলে তাহাকে আর সেরূপে 
আসিলে চলিবে না। দাদ] মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলেন, "এখন 
প্রতি গৃহে একজোড়া! করিয়া জগাই মাবাই বিরাজ করিতেছে, 
সেই' হেতু এ যুগের শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রতি গৃহে গিয়া সা মাধাই 
উদ্ধার করিতে হইবে ।” 
মঙ্গলবার, ১৪ই জুনঃ ১৯৩৮ 

আজ আর আমাদের কাহারও নামে কোন পত্র আসিল না। 
বেলা ১০টার সময় 1. 00179 ছুইটি ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়। 
দ্রাদাকে দর্শন করিতে আসিলেন। ইহাদের একজনের নাম 7, 
[01089:. তিনি নিজের মুখে নিজের গুণপণার পরিচয় দিলেন 
যে তিনি একজন জ্োতিষী এবং তিনি শব্দের ৬৫090101 
[1901 অনুসরণ করির। সমস্ত প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে 
পারেন। আমর] মুখে যে শব্দ বাহির করি (বা ৰাক্য উচ্চারণ করি) 
তাহা যদ্দি ঠিক বিশুদ্ধ ভাবে করি তাহা হইলে আমাদের মুখনিঃত 
শব্দগুলি মন্ত্র ওষধির মত কার্য্য করিবে। ভিন্ন ভিন্ন রোগের 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন ওষধ আছে, তেমনি ইহার মতে ভিন্ন ভিন্ন রোগের 
ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের প্রয়োগ করিতে হয়। তবে সে সকল অক্ষরের 
অর্থবোধ ইশি অনেক গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন। আমি 
যখন বলিলাম 2 *৬/1)8,0 ০00. 27:6 810011)6 96 18 08] 
“বীজাক্ষরম্ঠ” তখন তিনি বলিলেন হ্যাঃ কতকট! তাহাই বটে ।, 
ধাহ! চান প্রথমতঃ তিনি জে]াতিষ শুনিয়! তাহাকে ভিজিয়ানা- 
গ্রামের মহারাজকুমারের প্রেরিত তাহার জন্মপত্রিকা দেখিতে দেওয়। 
হইল। তিনি তাহা অল্প নিরীক্ষণ করিয়াই বলিলেন, *[ ৪ ৪ 
7080 01011) [70709901095 61091 19 1)0101170 63:৮৮- 
010172ঞয 22) 1৮৮ তবে তিনি এই কুষ্ঠি বিচার করিতে করিতে 
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বলিলেন, “ইহার কি ছুইবার বিবাহ হইয়াছে? যদি ন1! হইয়! 
থাকে তাহা এই কারণে হয় নাই।* যাহা হউক শুনিলাম 
মহাঁরাজকুমারের সতাসত্যই একটা বিবাহ সত্বেও, আর একটি 
বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং তাহা কার্য্যে পরিণত 
হইতেও বিশেষ বিলম্ব হইত না, যদি না আমাদের ডাক্তার 
সাহেব গিয়া সে বিবাহ ভাজিয়া দিতেন। যাহা হউক, 
দাদ এবার তাহার ড10:86100 এ)৪০:৮ লইয়া পড়িলেন। 
দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি বলিতে পারেন আমার কি রোগ 
হইয়াছে 1” তিনি বলিলেন, “আপনার 1101765 0:081919 হইতে 
রোগের উৎপত্তি হইয়াছে ।” দাদা উত্তর দিলেন, “না আমার 
1001)95র কোনরূপ গোলমাল হয় নাই ; আমার 1157" এর গোলমাল 
হইয়াছে ।” তাহাতে 1. 1)1)80597 বলিলেন; “না, আপনার 
1001767 0০৮1০ হইতেই হইয়াছে। আমি শাস্ত্রের বারা প্রমাণ 
করিয়। দিতে পারি যে আপনার [10906 6:০০018 হইতেই রোগের 
উৎপত্তি হইয়াছে | 1010765 হইতে বাহাত্তর প্রকার রোগের উৎপত্তি 
হইতে পারে। আমার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা 
বলিতেছি।” ভদ্রলোক জানে না যে আমাদের সহিত একজন সুদক্ষ 
ডাক্তার রহিয়াছেন, তাহ! হইলে তিনি এরূপ ভাবে কথা বলিতে সাহস 
করিতেন না। **৮-, 0100%র এই মকল কথাবার্তার দাদার 
বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিল, ফলে বেলা ৩টার সময় হইতে তাহার বুকের 
মধ্যে যন্ত্রণ! হইতে লাগিল এবং বেল! ৫টার সময় একটু বমি করিয়া 
কিছু উপশম বোধ করিলেন। দাঁদা সেই সময় বলিলেন, «এ স্থান 
আর ভাল লাগতেছে না, অন্তাত্র কোথাও চল ।” | 
এই বর্ধাতে কোথায় বা তাহাকে লওয়া যায়? কিন্তু তিনি 
যেরূপ অস্থির হইয়! উঠিতেছেন, তাহা হইতে বোধ হয় শ্ীস্রই এস্থান 
ত্যাগ করিতে হইবে। দাদাকে অসুস্থ 'দেখিয়া ডাক্তার সাহেব 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকে একজন ডাক্তার, আনাইবার 
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কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহাকে 20৮00 হইতে বারণ 
করিলাম এবং বলিলাম দাদার এমভাব কিছু বাদেই কাটিয়৷ যাইবে ; 
তখন আবার তাহাকে কীর্তন করিতে দেখিতে পাইবেন। হইলও 
তাই, দাদী কিছু বাদে বেশ কীর্তন সুরু করিলেন। 
বৃহস্পতিবার, ১৬ই, জুন ১৯৩৮ 

আজ সকালে আমার নামে ছুইখানি চিঠি আসিল, একথানি 
বীরেশ্বর বাবুর, আর একখানি বড়দার | বীরেশ্বর বাবু দাদার ঠাট্রা 
বুঝিতে মা পারিয়া টাকা পাঠাইবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিয়াছেন 
এবং শীঘ্রই টাকা যেমন করিয়া পারেন দাদাকে পাঠাইতেছেন। 
আমি পত্রপাঠ তাহাকে টাক! পাঠাইতে নিষেধ করিলাম | দাদা 
ঠাট্টা করিয়! বীরেশ্বর বাবুকে লিখিয়াছিলেন--*১০১ টাকা পাঠাইতে 
পারো! ত শরীর সারে” বড়দার পত্রে জানিলাম পশুপতিবাবুর 
শরীর ভাল নাই, এবং সেই সঙ্গে ভানুবাবুর পত্রে জানিলাম বড়মা 
দাদার দ্বারা গুজিত সেই কৃষ্ণঠাকুরটির নাম শ্রীশ্রীগোবিন্দজী রাখিয়া- 
ছেন এবং সেই ঠাকুরটির জন্য একটা সুন্দর সিংহাসন কিনিয়াছেন। 

আজ আমাদের জন্য ওভালটিন, কোকো, কফি, চা প্রস্তুত, 
যাহার যাহা ইচ্ছ! পান কর। আমি একটু কফি পান করিয়া 
দেখিলাম। ভান্বাবুর পত্রের আলোচনা করিতে করিতে দাদা এই 
শুনিলেন যে এই স্থান হইতেই সীতাহরণ হইয়াছিল। তিনি জানিতেন 
এইস্থানে স্ুর্পণখার নাক কাটা হইয়াছিল। এস্থান হইতে শ্রীরামচন্দ্ 
সীতান্বেষণে পম্পাই সরোবরের তীরে গিয়াছিলেন, এবং সেইখানেই 
হনুমানের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দাদা, সীতাহরণ কোন মাসে 
হইয়াছিল, রঙ্গচারীবাবাকে তাহা জিজ্ঞেস করিলেন । রঙ্গচারীবাব' 
বলিলেন--”ও বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে ; কেহ বলেন পৌষ, 
কেহ বলেন মাঘ, আবার কেহ কেহ বলেন ফাল্গুন মাসে হইয়াছিল ।” 
দাদা যখন শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শ্তীশ্রীহ্র্গাদেবীর পুজার কথা উত্থাপন 
করিলেন, তখন ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “আসল বাল্মীকি রামায়ণে 
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শ্রীরামচন্দ্রের কোনরূপ পুজার কথা উল্লেখ নাই। তবে তিনি তীর্থ- 
স্থানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন, এইমান্ত্র উল্লেখ আছে । বাল্সীকি 
রামায়ণে আর .এক জায়গার উল্লেখ আছে যে তিনি যখন সীতা- 
উদ্ধার করিয়া রামেশ্বর দিয়! যাইতেছিলেন তখন তিনি সীতাদেবীকে 
এ স্থান দেখাইয়া বলেন ষে মহাদেব এ স্থানে তাহার উপর সদয় 
হইয়াছিলেন।” ভাক্তার সাহেব বলেন যে রামস্বরে ঘে শিব আছে 
তাহ! কখনই শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পৃজিত হয় নাই। আমি ডাক্তার 
সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে আমর! শুনিতে পাই ষে, রাবণ 
বধ করিবার জন্য তিনি শ্রীত্রীছ্র্গা পূজা! করিয়া মহানিপাত অস্ত 
লাভ করেন?” ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন, ”এ সমস্ত কিছুই 
সত্য নহে (যদি বাল্মীকির কথা বিশ্বাস করিতে হয় )। অগস্তা 
মুনি আসিয়া ভ্রীরামচন্দ্রকে অস্ত্র দিয়া যান। শ্রীরামচন্্র স্বয়ং পূর্ণ 
নারায়ণ হইয়! আবার কাহার পুজা করিবেন? সেই নিমিত্ত বাল্পীকি 
কোথাও শ্ীরামচন্দ্রের অন্য দেবদেবীর পুজার কথ! উল্লেখ করেন 
নাই। বাংলাদেশে কোথা হইতে এই দেবী পুজার প্রচলন হইল, 
তাহা আমি বুঝিতে পারি ন1” আমি বলিলাম, "আমার রামায়ণ 
সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, যাহা কিছু জানি সবই শুনিয়! শেখা। 
যাহ! হউক, আপনার! ষেমন “নারায়ণ” নামে তৃপ্তি পাইয়া থাকেন, 
.আমরা তেমনি “মাতৃ” নামে তৃপ্তি পাই। ভারতবর্ষের মধ্যে 
বোধহয় একমাত্র বাংলাদেশেই মায়ের পুজা হইয়া থাকে, সেই হেতু 
তাহাদের কাছে “মা” নামের চেয়ে মধুর ভাব আর কিছুই নাই।” 
ডাক্তার সাহেব বলিলেন--“আমাদেরও নারায়ণকে পাইতে হইলে 
'্রী'দেবীর পূজা আগে করিতে হয়!” আমি বলিলাম--“তাহা 
হইলেও আমাদের দেশে যেমন্ভাবে মাতৃপৃজা হইয়। থাকে, আপনাদের 
দেশে তাহ] হয় না।” ডাক্তার সাহেবের সেই কথা_-*আমি নারায়ণ 
ভক্ত ;'আমি নারায়ণকে পুজা! ও ধ্যান করিয়!'যেন জীবনটা! কাটাইয়া 
দিতে পারি, কাজ কি আমার অন্ত দেবদেবীর কথায়? আমি 
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একান্তমনে শ্রীমন্‌ নারায়ণের ধ্যান করিব, আঁমি সেখানে এক মুহুর্তের 
তরেও অন্ত দেবদেবীর মৃত্তি চিন্তা করিয়া বিঘ্ব ঘটাইব না| আমি 
এই জন্যই অন্য কোন মন্দিরে যাই না1” এসব বালিয়৷ ডাক্তার 
সাহেব আরও বলিলেন; “তোমরা! শুনিয়া! আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে 
যে মহারাজকুমারের সহিত আমি যখন বিলাত গিয়াছিলাম, তখন 
আমাকে একদিন তাহার ৬কালীপুজ। করিতে হইয়াছিল” ডাক্তার 
সাহেবের এই সব কথা হইতে এক একবার মনে হয় তিনি বুবি 
গোঁড়া হিন্দুঃ কিন্ত তাহার সংস্পর্শে যতদিন আসিয়াছি, ততদিনই 
তাহাকে একজন উচুদরের প্রেমিক বলিয়াই ধারণ। হইয়াছে। 

হরি ও হরের প্রভেদ লইয়া সকালটা একরূপ কাটিল মন্দ না। 
বিকেলবেল। দাদা [61000615006 লইলেন-+৯৭৮ উঠিল | দাদা 
এই সময় এখনও শরীর ভারী বোধ করিতেছেন! দাদাকে কবিরাজী 
ওঁধধের কথ! জিজ্ঞাসা করিতে, তিনি অমত করিলেন। সন্ধ্যাবেল৷ 
গোদাবরী তীরে ' বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম যে নদীতে খুব জল 
বাড়িয়াছে এবং সমস্তই জলে ডুবিয়া রহিয়াছে. ৰ 

সন্গ্যাভ্রমণ করিয়া আসিয় দাদার সহিত কীর্তন করিলাম। 
ডাক্তার সাহেব, এক বিড়াল জানলার উপর উঠিয়া চড়াই পাখী শিকার 
করিবার চেষ্টা করায় তাহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল এবং 
তিনি তাহার বাড়ীর কথা বিশেষ করিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন । 


দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে কলিকাতার বিখ্যাত 
ভ্রীরামহ্লাল সরকারের পত্র শ্রীপশুপতিনাথ দেব ঠাকুরের সেবা 
স্জাযার জন্য তাহাকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে তাহাদের বিভন গ্বীট ও 
চিত্তরঞ্জন এভিস্থার সংযোগস্থলে প্রাসাদদোপম অষ্টালিকায় লইয়া 
 শিয়াছিলেন এবং একনাগাড়ে চার চার মাস সেবা করিয়াছিলেন । 


অষ্টম অধ্যায় 


তুলসীদাম ও গায়কদের আগমন 


বাক্সাড়ায় আবির্ভাবের সময় হইতে আদি 
যেমন আশ্রমের নিকটতম প্রতিবেশী হইয়া ঠাকুরকে পরদিন পুকুরে 
মুখ ধুইতে গিয়া দর্শন করিয়াছিলাম সেইরূপ পাড়ার শ্রীতুলসীচরণ 
চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন বাদে দুর্গাপূজার পরে পাড়ায় সাধু আসিয়াছে 
চল্‌ দেখিতে যাই-_-এই মনোভাব লইয়া একদিন ফুটবল খেলার 
পর “কেদার কাননে” সন্ধাবেল! আসিয়া হাজির হয়। ১৯৩৬ সালে 
দোল পুণিমার দিন (২৪শে ফান্তুন, ১৩৪২) তাহার পিতা 
৬মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় অকম্মাৎ বেলা দেড় ঘটিকায় দেহত্যাগ 
করেন। . 
তুলসীর নিজের ডায়েরী হইতে স্ব-রচনা উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম-_ 

“আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। পিত। ধার করিয়া আমার 
উপনয়ন দ্রিয়াছিলেন এবং দণ্ডি তাসাইবার দ্রিন দোল পুণিমার 
অকন্মাৎ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মুৃতরাং অর্থাভাবের দরুণ 
বিদ্যাভাস ত্যাগ করিয়া উপার্জনের জন্য ঘড়ির কাজ শিখিতে 
বাহির হইলাম। বন্ধুবান্ধব সকলই বর্তমান। বৈকালে ফুটবল 
খেলিতে যাইতাম। পাড়ায় সাধু আসিয়াছে ও সাধু সন্ধ্যাবেলা 
ধ্যান করিতে করিতে উপরদিকে শৃন্যে উঠে এই কথা শুনিয়া আমরা 
করবন্ধু সন্ধ্যাবেল! ফুটবল খেলার পর এঁ আশ্চর্য্য কীন্তিকলাপ 
দেখিতে বাগানে গেলাম । এই বাগানে আমরা টিল টিল্ল খেলিতাম। 
গিয়া দেখিলাম, প্রায়ান্ধকারে সাধু ধ্যান করিতে করিতে একধারে 
হেলিয়া পড়িলেন। শুন্তে উঠিলেন'না । ছ্িতীয় দিনও পূর্বের স্তার 
ছেলিয়! পড়িলেন। তৃতীয় দিনে ধ্যান করিতে করিতে আমার দিকে 


তুলসীদাস ও গায়কদের আগমন ৮৭ 


বড় বড় চোখ করিয়া এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। 
আমি সাধু ভম্ম করিয়া! দ্রিবে এই ভয়ে পলাইয়া গেলাম । চতুর্থ দিনে 
সাধু অরুণদাকে ইসার! করিয়া দেখাইয়! কোনে রাখা একটি টিফিন 
ক্যারিয়ারে যাহা! রাখা ছিল উহা আমাদের দিতে নির্দেশ করিলেন । 
অরুণদা এ কৌটা হইতে নাড়ু কিস্মিস্‌ পেস্তাবাদাম প্রভৃতি অল্প 
করিয়৷ দিলে সাধু আমাদের উহা সব দিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
আমরা মহা আনন্দে উহা গ্রহণ করিলাম ।. 

দিন পনেরো এইরূপ চলিবার পর একদিন দেখি সাধু আর 
ইঙ্গিত করিতেছেন না| এদ্রিন বুঝি আমাদের ভাগ্যে কিছু 
জুটিবে না এই মনে হইবার কিছুল্ষণ পর উনি নিজে আসন 
হইতে খুব সন্তর্পণে উঠিয়া টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকৃনা খুলিয়া 
আমাদের হতাশ করিয়। মুঠা মুঠা এ সকল মেওয়া পুকুরে 
ফেলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে টিফিন ক্যারয়ারটিও জলে ফেলিয়া 
দিলেন। আমরা ভাবিলাম এই রে, উপোসে সাধুর মাথ! 
থারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সাধু ঘাট হইতে হাত ছৃইটি 
মাথার উপর করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আমরাও 
পাগলকে বাঁচাইবার জন্য সকলে জলে নামিয়া পড়িলাম। 

পরদিন আমরা পুনরায় সাধুকে দেখিতে আসিলাম। সেদিন 
সাধু ইঙ্গিতে আমাদের কাছে ভাকিয়া হাততালি দিয়া আমাদের 
*রাধে- রাধে বল, প্রসাদ দিব” ক্ষীণন্বরে এইরূপ করিতে বলিলেন। 
আমাদের প্রলোভিত করিয়৷ জোর করিয়া "রাধে রাধে” বলাইলেন 
এবং কোলের বাটি হইতে নাড়ু ও মেওয়া আমাদের দিলেন 
এবং আমরাও প্রতি সন্ধ্যায় হাততালি -দিয়া প্রাধেরাধে” 
করিতে শুরু করিলাম। 

মাস-খানেক বাদে বাড়ীতে খবর গেল যে সাধুর বাগানে 
ভূলসী, নিতাই, 'ছুলাল; বীজু।$ মনা প্রভৃতি ছেলের! গিয়া প্রাথে 
গোবিন্দ” করিতেছে । 


৮৮ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


বাগানের পরিবেশ ও সাধুর এবং অরুণদার স্সেহ ভালোবাসায় 
নিজেকে জড়াইয়! ফেলিতেছিলাম । 

১৯৩৮এর জন্মোৎসবের পর একদিন গভীর রাত্রে আমার 
পায়ের আঙ্ল-হাড়ার হন্ত্রণায় থাকিতে না পারিয়া “কেদার-কাননে 
আসিয়া ঘঙ্ঞকুণ্ডের পাশে বসিরা কাদিতে লাগিলাম। “কে?” 
সাধুবাবা বলিয়া উঠিলেন। “আমি তুলসী” উত্তর দিয়! তাহাকে 
যন্ত্রণার কথা বলিতে তিনি নিকটে ডাকিয়! আমার পায়ের কড়ে 
আঙ্লে চরণ দিয়া চাপিয়া 'ধরিলেন এবং নিমেষে আমার জ্বালা 
যন্ত্রণা অদৃশ্য হইল। তাহার পর উনি বলিলেন, “বাড়ি যাইও 
না, এইখানে শুইয়া পড়।” হোমকুগুটির পাশে একটি বেঞ্ধী 
ছিল। এটিতে শুইয়! পড়িলাম। 

একটি লাল বেদী ও তাহার উপর তিনটি ঘট_ পরী, ভূ 
নীলা, সম্মুখে একটি তামার থালায় অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র ও নমে! 
নারায়ণায় লেখা ও পিছনে একটি লাল শালুর পর্দা। বেদীর 
নীচে সাধুবাবা আশ্রমে আসিবার প্রথম চরণ ও একটি কাপড় 
বাধা সাধুবাবার ফটো। ঠাকুর আদেশ দিয়াছিলেন যে যখন 
সময় হইবে এ কাপড় খুলিয়া! দিতে বলিবেন। ঠাকুরঘরে .টিনের 
চাঁল, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, ঠাকুরঘরের সামনে একটি তিন 
হাত লম্বা সিমেন্টের রক ছিল ও একটি ধাপ ছিল-_সিড়ির 
মত। এ সিঁড়ির নীচে এ সময় একটি একটি করিয়া সাতট 
একতারা! তৈয়ারী করিয়া রাখ! থাকিত। কিছুদিন একতার! 
বাজাইয়া কীর্তন হইয়াছিল । 

আমার বাড়ীতে কার্যের অবহেলা হইতে লাগিল । ঘড়ির 
দোকানে লাগিয়া আশ্রমে হৈ হৈ করা কেহই পছন্দ করিলেন 
না। বাড়িতে মারধোর চলিতে লাগিল। আশ্রমে আসিয়া 
সাধুবঝাবাকে এবং অরুণদাকে. সকল বথা বলিতে হইত। 
সাধুবাবা সব 'শুদিতেন এবং নিজের পিঠ, পীজরা দেখাইয়া 
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বলিতেন, “এই দেখো» আমাকে কি রকম করিয়া মারিয়াছে” এবং 
চোখের জলে কীদিয়৷ ভাসাইতেন। অঝোরে কাদিতেন। 

১৯৩৯ সালে সরম্থতী পুজা হয়। একদিন দেখা গেল পুকুরে 
একটি ঠাকুরের কাঠামো ভাসিতেছে। ঠাকুর এ কাঠামো দেখাইয়া 
আমাদের এ কাঠামোতে সরস্বতী প্রতিমা গড়িয়া পুজা করিতে 
বলিলেন। প্রতিমাটি গড়িরা একটি মাটির পাহাড়ের উপর রাখিয়া 
পুজা হইল | প্রতিমাটি এক হাত পরিমাপের হইয়াছিল এবং পুজার 
পর উহা বিসর্জন করিতে বারণ করিলেন। মূত্তিটির বহু বৎসর 
পুজা হইয়াছিল । 

সাধুবাবা ও অরুণদা আমাদের সপে, ভালবাসায় আপন করিয়া 
লইলেন এবং আশ্রমে রাত্রিযাপন, খাওয়া১ বসা, কীর্তন পরিবেশন 
চলিতে লাগিল। কথনও বাড়িতেও থাকিতাম ও মায়ের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিতাম। মাঝে মাঝে ঘড়ির দোকানে গিয়াও 
রোজগার করিতাম। 

১৯৪০ সালের অক্টোবরে আমার মাতৃবিয়োগ হয়। আশ্রমে 
আমি রান্না করিতেছিলাম ও সাধুবাবা কীর্তন করিতেছিলেন। 
উনি হঠাৎ কীর্ভনে আখর দিলেন, “তোমাব মা মার! যাইবে | 
তার জন্য ছুখ কি? আমিই তোমার মা, আমিই তোমার বারা ।” 
এই কথা, শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি রানা সারিয়৷ তাহার 
কীর্তনের নিকট দাড়াইলাম | আমার মা সাত দিন প্রবল রক্ত 
আমাশয়ে ভূগিতেছিলেন। সাধুবাবা আমাকে কীর্তনে বসিতে 
ইঙ্গিত করিলেন। এক জোড়া করতাল লইয়া কীর্তনে 
বসিলাম। তাড়াতাড়ি উনি কীর্তন সারিয়! সকলকে নাচিয়া নাচিয়া 
কীর্তন করিতে বলিলেন। আমি তাড়াতাড়ি প্গ্রীথক পরমানন্দে” 
বলিয়। কীর্তন শেষ করিয়া পরিতোধকে বলিলাম, “তুমি পরিবেশন 
কর। আমি মাকে ওষুধ খাইয়ে আসছি।” আমার মাকে ওষুধ 
খাওয়াইবার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাড়াতাড়ি কীর্তন সারিয়া 
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লইয়াছিলাম। ন্বাভাবিকভাবে 'মাকে ওষুধ খাওয়াইয়৷ মার কাছ 
থেকে চলে আসিবার সময় মা হঠাৎ আমার হাত দুইটা ধরিয়। 
ফেলিলেন এবং পরম স্নেহে আমার হাঁত ছুইটি নিজ বক্ষে বুলাইলেন ও 
ত্রাহার নিজের আঙুল হইতে একটি পলার আঙটি আমার আঙুলে 
পরাইয়! দ্িলেন। ঠোঁট কাপাইতে ছিলেন। আমি আতঙ্কিত হইয়া 
চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলাম। সকলে আসিয়া 
,পড়িলে মায়ের শেষ অবস্থা বুঝিয়া! আমি কাদিতে কাদিতে মাকে 
তারকত্রক্ম নাম শোনাইতে লাগিলাম । আশ্রমে খবর গেল। ঠাকুর 
যেন প্রস্তত ছিলেন। তিনি এক থলে খুচরা পয়স! ছইটি খোল দিয়! 
আশ্রম হইতে সকলকে পাঠাইয়।! দ্িলেন। বলিলেন, “আমি একা 
আশ্রমে থাকিব। তোমরা তুলসীর মাকে সমাধা করে দিয়ে এসো” 
আশ্রমে আগত মাদ্রাজী আম্মারা, বাবারা, অছ্বৈতদা, অরুণদা, 
পরিতোষ ও অন্যান্য সকলে শ্মশানবন্ধু হইলেন । 

তাহার পর হইতে আমার বাড়ীর সহিত সকল সম্পর্ক চুকিয়! 
গেল।” 

তুলসী প্রথমে চক্রবস্তাদার রান্নার সাহায্যকারী ছিল। 
চক্রবত্বাদা দেহ রাখিবার পর সে ধীরে ধীরে রান্নার পুরা কাজ 
নিজ ক্কন্ধে লইল। ঠাকুরের তোখ ও সাধুবাবার রান্না সে 
করিত। মায়েদের ঠাকুরঘরে ও রান্নাঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 
আশ্রম হইবার প্রায় দশ বৎসর পর্য্যস্ত মায়ের রান্নাঘরে 
বা ঠাকুরঘরে ঢোকেন নাই। বালির ঘট প্রতিষ্ঠা হইতে ঠাকুরের 
যোল বৎসর ব্রত পুণ্তির বৎসরে পাঁচজনকে-_আমি, তুলসী, মাষ্টার, 
মনোময়দা ও কেশবদ! পূজার সন্ধল্প করাইলেন এবং বলিলেন, 
“আমার পুজা শেষ হইল। এইবার তোমরা আশ্রমের ভার লও । 
এখন হইতে নিত্যপূজা নিত্যউংসব. জ্ঞানিবে। তোমরা ' যাহা 
খাইবে ঠাকুরকে দেখাইয়া খাইবে।” কোরকোণ্ডায় ১৯৪৪ সালে 
“যাওয়া পধ্যস্ত তুলসী রান্না করিত।. সকলের রাকা! করিয়া উহা! 
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পরিবেশন করিয়া! উচ্ছিষ্ঠ পাতাসকল ফেলিয়া খাওয়ার জায়গা 
মুছিয়! তবে আমি ও তুলসী খাইতে বসিতাম। সাধুবাব আশ্রমে 
মাঝে মাঝে আসিয়া ছুই তিন দিন থাকিতেন এবং ছুপুর বারটা হইতে 
তিন চার ঘণ্টা কীর্তন করিতেন। তাহার পর ছুপুরের খাওয়৷ দাওয়া 
হইত। সন্ধ্যায়ও ২৩ ঘন্টা করিয়া কীর্তন বা ঞ্ুপদ সংগীত হইত। 

তুলসী নিয়মিত ভায়েরী রাখিত। অরুণদাও নিয়মিত ডায়েরী 
লিখিতেন এবং উহাতে বিশদ বিবরণ থাকিত। 

১৯৩৭এর পুজার পর বাক্সাড়ার শ্রীশিবপ্রসাদ চট্োপাধ্যায় 
ঠাকুরকে ৬বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়া আকৃষ্ট হইয়া! পড়িলেন। 
তিনি একজন রসিক গায়ক ছিলেন এবং ঞ্পদাঙ্গ সঙ্গীতচর্চা করিতেন। 
তাহার বাটীতে এবং জগাছা, আন্দুল, মৌড়ীগ্রাম, সীত্রাগাছি, জিগাছা, 
বেতড়, রামরাজাতলা এই অঞ্চল জুড়িয়া তাহাদের একটি সংগীত 
প্রেমিকের দল ছিল। ১৯৩৮1৩৯।৪০ এই কয় বৎসরে শ্রেষ্ঠ বুদ 
বাদক শ্্রীহর্লভ ভট্টাচার্ধোর প্রিয় ছাত্র জগাছার শ্রীহরিশংকর ঘোষ 
( শংকরদা ), গায়ক জগাছার শ্রীবলাইচন্্র ঘোষ, বাক্সাড়ার 
ভ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সীত্রাগাছির 
শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীব্যোমকেশ চত্রুবর্তীঁ প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া 
গানের আসরে আসিতে শুরু করিলেন। কলিকাতা হইতে সঙ্গীতাচা্য 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকণ্ী শ্রীঅনাথনাথ বনু, শ্রীকানাইলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফৈয়াজ খাঁ, সারেংগী বাদক শ্রী ছোটে খাঁ প্রমুখ 
সঙ্গীতজ্ঞ আশ্রমে আসিয়া ঠাকুরকে গান শোনাইয়। কৃতার্থ হইতেন। 
ছোটে খাঁ ঠাকুরের এক যবন শিষ্য ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে 
মাংসাদি আহার পরিত্যাগপুর্বক কিছুদিন আশ্রমেও বসবাস 
করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়া উঠেন। ঠাকুরের 
তাহার সহিত সথর-সংযোগে সমাধি হইয়া যাইত এবং ছোটে খাও 
সুচ্ছিত হইয়! পড়িতেন। তাহার আচার-ব্যবহার সাধারপাতিরিক্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল এবং এক সময় স্বপাক অন্নগ্রহণ করিতেন। 
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ঠাকুর সবরের অধিপতি ছিলেন। ছুরহ রাগ, তাল, লয়, 
মান বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞগণ তাহার সামনে একবার গাহিলেই ঠাকুর 
তাহাদের মুখ হইতে উহা! কাড়িয়া লইয়া ন্বয়ং উহ! গাহিয়। 
সঙ্গীতজ্ঞদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন এবং তাহারাও তাহার 
এই অসাধারণ খরশ্বরিক ও যৌগিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়! তাহার 
শ্রীচরণে . আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিতেন | সংগীতজ্ঞগণ সংগীত- 
পাগল হইয়া! উঠিতেন এবং ঠাকুরের গানের ভিতর বিভূতি, জ্যোতির 
প্রকাশ দেখিয়৷ সমাহিত হইয়া পড়িতেন, অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। 
ঠাকুরেরও সমাধি হইয়া যাইত। মুদ্রাসহকারে ন্বত্য শুরু করিয় 
দিতেন। স্বয়ং নটরাজের আবির্ভাব হইত। 

সকল গাইয়ে ও বাজিয়েরা যে ভক্তিভরে আসিতেন উহা 
মনে করিলে ভূল হইবে । কোনও বিশিষ্ট গায়ক যদি অহঙ্কার 
লইয়া আসিতেন, তাহার অহঙ্কার চুর্ণ করিয়া তাহাকে সংগীতের 
ভিতর দিয়া সমুচিত শিক্ষা দিয়া তাহাকে স্বদলে টানিয়া লইতেন 
এবং ভাবের লহরী বহাইয়া দিতেন। 

সংগীতের সাধকদের তিনি বুকে করিয়া রাখিতেন এবং তাহাদের 
আধিক কষ্ট অপনোদন করিতে যত্ববান হইতেন | তীহাদ্দের 
জন্য বিশেষ ভোগের ব্যবস্থাঃ॥ গরম হুধের ব্যবস্থা, থাকিবার 
শুইবার বিশেষ ব্যবস্থা, বস্বদান*ও অর্থ সাহায্য. করিয়াও তাহাদের 
সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। কাহাকে দর্শন দিয়া, জ্যোতি 
দর্শন করাইয়া ও ভূয়সী প্রশংসা! করিয়া তাহাদের চিত্তজয় করিয়া 
ফেলিতেন। তাহাদের গৃহে গৃহে ত্বয়ং পদার্পণ করিয়। তাহাদের 
রোগ, শোক ও তাপ হরণ করিয়া তাহাদের সংগীত সাধনার পথের 
কাটা সরাইয়া ফেলিতেন। সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে সর্বপ্রী যোগীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, ফৈয়াজ খা, 
ছোটে খাঁ, হরিশংকর ঘোষ, শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচন্দ্র 
ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্ত বছ প্রধিতঘশ শিল্পী 
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ঠাকুরকে সঙ্গীত শোনাইয়া তাহাকে সমাধিরাজযে রাখিয়া 
দিতেন! ্‌ 

হরিশংকর ঘোষ ( শংকরদ। ) তখন সবে শিবুদার সহিত আশ্রমে 
আসিতে শুরু করিয়াছেন। এ বৎসর অন্নকূটের পরে শিবুদা ও 
রবিদা আশ্রমে গ্ায়কদের এক এক করিয়৷ লইয়া আসিয়৷ ঠাকুরকে 
সংগীত পরিবেশন করিয়া তাহাকে আনন্দদান করিতেছেন। 
ঠাকুরেরও অতি মধুর ক তাহাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিত। 

ইহার আগে সাধুর অন্বেষণে বনু ঘুরিয়া ভেক-সার সন্াসীদের 
দর্শন পাইয়া যখন শংকরদার মনে সাধুজীবন সম্বন্ধে অসারত্ব মনে 
দান] বাধিতেছিল সেই সময় আমাদের প্রাণের ঠাকুরের দর্শন পান। 
ঠাকুর তখন সবে অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। সকাল সন্ধ্যায় একটু 
করিয়া কমল! লেবুর রস পান করিতেন। এক দিবস সামান্ত 
মুখে দিয়া এ লেবুর রস সমবেত গায়কদের প্রসাদ দিতে আদেশ 
দিলেন। অরুণদা রবিদা ও শিবু্দার গালে একটু করিয়া ঢালিয়! 
শংকরদাকে হা করিতে বলিলেন তখন শংকরদা৷ উচ্ছিষ্ট মনে করিয়! 
সুখ ঘুরাইয়া লইলেন। শংকরদার ভাষায় “সাধুবাবা তখন রেগে 
বল্লেন, কি এতবড় আস্পদ্ধা” ইত্যাদি এই সব বলায় আমি আঙলের 
ডগায় একটুখানিক রস ছু'ইয়ে ঠোটে ও মাথায় হাত বুলিয়ে নিলাম । 
কিছুদিন বাদে পিয়ারীর টাইফয়েড অস্্রথ হয়েছিল । পিয়ারী তখন 
পরিতোষের সঙ্গে একক্লাসে সাত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্ষ্টিটিউশনে 
পড়ে। প্রায় রোঙ্গ বিকেলে আশ্রমে এপে পরিতোষের সঙ্গে 
থাকে । আমি কয়দিন*আশ্রমে আসতে পারিনি। কারণ রোগীর 
বিছানার পাশে আমাকে তখন অফিস কামাই করেও থাকতে 
হচ্ছে। সাধুবাবা শিবুদা ও বলাইদাকে জিগ্যেস করে জানতে 
পারলেন যে আমার ঘরে এতবড় অন্ুথ চলছে। বিকেলে একদিন 
সটান খড়ম পায়ে হাটতে হাটতে আমার ছোট্ট কুটারে এসে 
হাজির। বলাইদ! বাড়ীর ভিতর এসে আমায় বল্লে, “দেখবে এসো, 
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কে এসেছে তোমার বাড়ীতে” আমি বাইরে গিয়েই অবাক্‌। 
স্বয়ং সাধুবাবা আমার বাড়ীতে! আমায় বল্লেনঃ “চল, আশ্রমে 
পাখোয়াজ বাজাতে হবে--আমায় গান শোনাতে হবে।” আমিস্ত 
শুনে অবাকৃি। বাড়ীতে আমার ১০৪/১০৫০ ডিগ্রী জ্বরের রুগী 
আর এদিকে উনি এসে বলছেন আমাকে এখন আশ্রমে গিয়ে 
পাখোয়াজ ধরতে হবে। আপত্তির সুরে বল্লাম, “বাবাঃ বাড়ীতে 
আমার অসুখ 1”. উনি তথন, কৈ, চল দেখি” বলে সোজা যে ঘরে 
পিয়ারী শুয়েছিল সেই ঘরে ঢুকে হাতে একটু গঙ্গাজল চাইলেন এবং 
রোগীর পাশে আসন করে দিয়ে আমাদের ঘরের বাইরে যেতে 
বল্লেন এবং জিগ্যেস করলেন, “কত জ্বর?” আমি থার্মোমিটার 
লাগিয়ে দেখি ১০৫৬০ ডিগ্রী জ্বর এবং তাকে বলে ঘর থেকে 
আমরা সকলে বেরিয়ে এলাম। দেখি তিনি আসনে যোগাসনে 
বসে ডান হাতে পিয়ারীর বাম হাতের নাড়ি ধরে বসলেন প্রায় 
৫ মিনিট বাদে দেখি তিনি কুলকুল করে ঘামছেন। প্রায় কুড়ি 
মিনিট বাদে আসন থেকে উঠে পিয়ারীর পেটে চরণ দিয়ে বল্লেন, 
“দেখ কত জ্বর নামলে! 1” আমি কাঠি লাগিয়ে দেখি ১০২০ ডিগ্রীতে 
নেমে গেছে । আমাদের চোখের সামনে একি ভেম্কীবাজী! তারপর 
সাধুবাবা৷ বল্লেন, “সতেরো দিনে জ্বর ছাড়বে ।” আমর! জানি 
টাইফয়েড জ্বর ১৪ বা ২১ দিনে কি ২৮ দিনে ছাড়ে। এ 
আবার কি বলেন! কিন্তু তখন বিম্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অবিশ্বাস 
ও প্রশ্ন সব উড়ে গেছে। তার আদেশে আমি তার সঙ্গে 
আশ্রমে এসে পাখোয়াজ ধরলাম । ঠিক সতেরো দিনের দিন: 
আশ্চর্য্য ভাবে পিয়ারীর আর জ্বর নেই! একি মানুষে সম্ভবে? 
এ ভগবান ছাড়া কেউ পারে না। আঠারো দিনেও নয়, ফোল দিনেও 
নয়--ঠিক সতেরে! দিনে জ্বর ছাড়লে! । 

আর একবারের ঘটনা। ১৯৪২1৪৩ সাল হবে। হঠাৎ 
একদিন সকালবেল! বালির হরিহরবাবাকে নিয়ে -খড়মপায়ে 
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আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। তখন অবস্থা আমার খুব খারাপ। 
এখনত ঘর-দালান সব হয়েছে । তখন কেউ বড় হয়নি। সকলে 
ছোট .ছোট। খুব টানাটানি অবস্থা । আগের দিন হাওড়া 
ষ্টেশন থেকে অফিস ফেরতা ছুটো৷ ছোট ফুলকপি নিয়ে এসেছি। 
বাড়ীতে এসে সাধুবাবা জিগ্যেস করলেন “ময়দা আছে?” 
বাড়ীতে ময়দা ছিলনা । আটা ছিল। সের ছুই তিন হবে। 
উনি তাই মেখে ফেলতে বলে বাগানে ছুই একট! বেগুন যা 
ছিল তাই দিয়ে আলু কপি বেগুন দিয়ে একটা. তরকারী ও ডাল 
তৈরী করতে বল্েন। রান্নার পর যে ঘরে রান্না রাখা 
হয়েছিল সেই ঘরে ঢুকে আমাদের ঘর থেকে বাইরে চলে 
যেতে বল্লেন এবং আমাদের ঘরে আর ঢুকতে দিলেন না? 
আর হরিহরবাবাকে পরিবেশন করতে বল্পেন। তারপর দেখি 
পিল পিল করে কোথা থেকে আমার বাড়ীতে লোক আসতে 
শুরু করল। যারাই সাধুবাবাকে আশ্রমে দর্শন করতে আসছিল 
আশ্রম থেকে প্রত্যেককে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিল । 
আমার বাড়ী এক উৎসব বাড়ীতে পরিণত হোল। এমন কি 
দেবেদের বড়বাবু আমার বাড়ীর দীন অবস্থা দেখে বল্লেন, 
“ঠাকুর যখন আপনাকে কৃপা করেছেন তখন আপনার এ অবস্থা 
আর থাকবে না। আপনার অবস্থ। ফিরে যাবে।” আশ্রর্যয 
হয়ে ধাই সেই দিন এ অল্প রান্নায় কি করে ৭০৭৫ জন 
লোককে খাওয়ানো হোল। ছুই তিন সের আটা আর ছুটো 
ফুলকপি দিয়ে সাধুবাৰ৷ যে লীলা সেদিন দেখালেন সেই থেকে 
তাকে কোন রকম প্রশ্ন করার আমার কোন ভাবা রইল ন]। 
সকাল থেকে সন্ধা! পর্ধ্যস্ত আমার বাড়ী এক পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠলো । 
*পিয়ারীর মা*র ছুরারোগ্য প্যারালিসিস ছিল। সে সোজা 
হয়ে ফ্লাড়াতে পারত না কুঁকড়ে বসে থাকত। ঘষুড়ে ঘষ.ড়ে 
এ ঘর ও ঘর করত। সাধুবাবা .চরণ দেবার পর ছয় মাস 
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চলাফেরা করতে পারত। আবার চলাফেরা বন্ধ হয়ে যেতো। 
আবার তার কাছে সাইকেল রিকৃস যোগে আশ্রমে কোলে 
করে নামিয়ে ওনার চরণ দেবার পর আবার পাচ 
ছয় মাস চলাফেরা করতে পারত। মাঝে মাঝে ওনার চরণ 
দিইয়ে নিয়ে যেতাম। উনি দেহরাখার পরও এখন বসে 
বসেই কাজ কর্ণ করে। উঠতে আর পারে না।. সাধুবাবাকে 
জিগ্যেস করাতে উনি বলেছিলেন__্জন্মাস্তরের কর্ণদোষের কিছু 
গ্রহণ করতে হবে ।” 


একদিকে কীর্তনের জন্য ঠাকুর শ্রীথোল, খঞ্জনী সংগ্রহ 
করিতেন অন্যদিকে ঞুপদাঙ্গ সংগীতের জন্য পাখোয়াজ, তানপুরা» 
হারমোনিয়াম, বায়া তবল। প্রভৃতি জোগাড় করিতেন। 


একদিন 
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নবম অধ্যায় 
লীলা মাহাত্ম্য 


আশ্রমে ঢুকিতেই বর্তমানে যেখানে ভ্রিশূলটি প্রোথিত আছে 
এখানে আশ্রমের প্রথম হোমকুণ্ড। পরে ঠাকুর সারা আশ্রম জুড়িয়া 
বনু হোমকুণ্ড খনন করাইয়া আমাদের দিয়! ষোল বংসর হোম ও যজ্ঞ 
করাইয়াছেন। কমপক্ষে সারা আশ্রম জুড়িয়া ৫২টি হোমকুণ্ড খনন 
করাইয়াছিলেন। পুকুরের চারিকোণে চারিটি হোমকুণ্ড ; টাপাতলায় 
পুকুরের ধারে যেখানে বর্তমানে জব! গাছটি পুড্রার ফুল জোগাইতেছে 
এস্থানে একটি ও ঠিক তাহার অপর পাড়ে রাস্তার সামনে যেখানে 
নিমগাছটি ছিল এস্থানে অন্য একটি হোমকুণ্ড খনন করাইয়া যথাক্রমে 
দেবকার্ধ্য ও পিতৃকার্ধ্য যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। দাছু দেহ রাখিবার 
পর টাপাতলার হোমকুণ্ডটি খনন করাইয়াছিলেন । যেখানে বর্তমানে 
্ীপ্রীজগ্ধাত্রী মায়ের প্রতিমা আছে উহা'রই নীচে একটি বিশাল 
এক মানুষ সমান হোমকুণ্ড খনন করাইয়া উহার নীচে একটি 
সিমেন্টের কুর্ম তৈয়ার করাইয়াছিলেন এবং কুর্মের পিঠটি উচু না 
কারয়া খালের মত করিয়া উহাতে দিনের পর দিন হোম 
করাইয়াছিলেন। হোম করিয়া এ বিশাল হোমকুণ্ডটি ( কৃর্কুণ্ড ) 
ভরাট করাইলেন। যখন এ বিশাল গহ্বর ভরিতে দেরী হইতেছিল 
তখন এক লরি বাশের গোড়া আনিয়া যজ্ঞ করাইলেন এবং পরিশেষে 
কিছু বাঁশের তেউড় দিয়া হোমকুণগ্ডটি ভরাট করিয়া সিমেপ্টের বেদী 
করিয়া উহার উপরই অষ্টধাতু জগন্ধাত্রী মুর্তি ও ঘট বসাইলেন। 
যেখানে বর্তমানে পাতকৃয়াটি আছে উহাও একটি নয়মণ কাঠের 
হোমকুণ্। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে তিনি উহার নীচে দোনার ইট আছে 
বলিয়া সকল তক্তদ্বারা কিছু কিছু মাটি কাটাইয়াছিলেন। যেখানে 
গণেশের মুষ্তি স্থাপিত আছে এন্থানে অর্থচন্্ হোঁমকুণ্ড খনন করিয়া 


পি 
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উহার পিছনে পর পর তিনটি চতুক্ষোণ হোমকুণ্ড খনন করাইয়া 
যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। পাতকুয়ার ছুই পার্থ তিনটি করিয়া ছয়টি 
হোমকুণ্ড করাইয়াছিলেন। রান্নাঘরে ও আশ্রমবালকগণ যে ঘরে থাকে 
সেই ঘরে একটি করিয়া হোমকুণ্ড হইয়াছিল। যেখানে প্রথম 
হোমকুগুটি হইয়াছিল উহার ছুই পার্থখে পরে একটি করিয়! ছুইটি 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি হোমকুণ্ড এবং উহাদের দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে ছুইটি 
করিয়া চারটি অষ্টকোণ চিহ্চিত হোমকুণ্ড হইয়াছিল। তাহার 
হোমকুণ্ডগুলির কোনটি চতুষ্ষোণ, কোনটি ষট্‌কোণ বা কোনটি 
অষ্টকোণ হইত। বর্তমান পুজার বেদীর ছুইপার্থে ছুইটি হোমকুণ্ড 
হইয়াছিল। এস্থানে পূর্বে রান্নাঘর ও ভাড়ার ঘর ছিল। আশ্রমের 
চারিপার্থে চারিটি ছয়ফুট সমান ত্রিশূল পু'তিয়াছিলেন এবং চারতলা 
সমান একটি লম্বা ত্রিশূল পুকুরের মধ্যখানে. পুঁতিয়াছিলেন। এ লম্বা 
ত্রিশূলটি বর্তমানে আম গাছের গায়ে লাগানো আছে। 


শ্রীপশুপতিনাথ দেবের জোষ্ঠ পুত্র শ্্রীনুহ্ৎকুমারের ধর্মপ্রাণা 
পত্বী শোভনামা (বড় মা) ভয়ঙ্কর অল্নশূল রোগে (080130 
088) ) ভূগিতেছিলেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হইতে ভারতের 
শ্রেষ্ঠ চিকিংসকগণ তাহাকে নিরাময় করিতে পারেন নাই। উনি 
খীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন এবং সময় সময় 
নাড়ীও পাওয়া যাইত না। ঠাকুর তাহাকে চরণ দিয়াছিলেন 
এবং এ রোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নীরোগ করেন। 
ঠাকুরের পায়ের তলা সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়। বিরাট ফোস্কা৷ হইয়! 
যায় এবং বছঙ্দিন তাহাকে বিশ্রাম লইতে হয়। বড়মার কথায় 
“আমার জন্যও ওনাকে কষ্ট পেতে হয়েছে । আমার বার বার ৬, 
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ব্যথা ধরত--্দারণ ধরত, যখন তখন ধরত। নাড়ী ছেড়ে যেত 
তারপর চরণ দেন ও বাড়ীর উঠোনে যজ্ঞ করেন।” 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীস্ববীর কুমার দেব (ভানু) অর্থাৎ 
পণ্তপতিবাবুর জোষ্ঠ নাতি ঠাকুরের শ্রিয় ছিল। তাহার সেপটিক 
ঈনসিলাইটিস, হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ দেখিয়া অস্ত্রোপচারের 
নির্দেশ দেন এবং তদমুযায়ী নাপিং হোমে ভন্তি হইবার ব্যবস্থা 
হইতেছিল। ঠাকুরকে জানাইতে তিনি গলার. ভিতর আঙ্ঞ 
চকাইয়া সারাইয়া দেন ও পরে গলায় চরণ দ্বেন। মুবীরের কথায় 
“আজ অবধি 700 3919810 01811 আমারত ০9186107) এর কথা ! 
একে ভগবান ছাড়া কি বলব বলুন।” দিনের পর দিন ঠাকুর 
তাহাদের অট্রালিকায় কীর্তন করিয়াছেন। বড়মার পুজিত বিগ্রহ 
মুরলীবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অষ্টধাতুর মুন্তি ছিল এবং কীর্তনের সময় 
মণিমুক্তা পরিহিত এ মৃন্তি কীর্তনের জায়গায় আনা হইত। 
“একদিন সন্ধ্যাবেলা টেবিলের উপর মুন্তি দীড় করানে! আছে 
ও উহার শ্রীচরণে একটি পুষ্প দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর মৃাণ্ডটির 
অদূরে বসিয়া হাত পাতিলেন। পায়ের পুষ্পটি প্রায় ছুই হাত 
লাফাইয়। তাহার হাতে পড়িল। সকলে ধন্ঠ ধন্য করিয়া উঠিল। 
ঠাকুর সেই সময় খুব চা পান করিভেন এবং বিগ্রহকে তদনুযায়ী 
অগ্ঠাবধি ছুই বেলা চা ভোগ দেওয়া হয়। বড়মা ঠাকুরের 
নামানুসারে বিগ্রহের নাম “গিরিধারী* বদলাইয়। “গোবিন্দজী” রাখিয়া- 
ছিলেন এবং অগ্ঠাবধি শ্রদ্ধাতক্তি সহকারে পুজা করিয়া থাকেন। 

দেবেদের ছাতুবাবুর বাজারে ছদ্, বলিয়! মেথরদের পাণ্ডা 
ছিল। হেভ-মেথর। তাহার স্ত্রীর যক্ষা হইয়াছিল এবং আশ্রমে 
তাহাকে লইয়া! গিয়া ঠাকুরের চরণম্পর্শে তাহাকে নিরাময় করিয়া 
লয়। মনিবের ভয়ে কলিকাতার অট্ালিকায় লইয়া যাইবার 
সাহস হয় নাই। ভাহার বৌ সারিয়া উঠিবার পর একদিন 
সে আশ্রমে আসে। এ দিন শ্ুহৎবাবু ( বড়দ1), বড়মা, 
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তাহাদের পুত্র সুবীর প্রভৃতি হঠাৎ আশ্রমে আসিয়া পড়ে। 
, মনিবের সম্মুথে ইহাতে ছট্ট, খুব বেকায়দায় পড়িয়া যার়। ঠাকুরের 
এ সময় সমাধি অবস্থ! ছিল এবং মনিবদের সামনেই ছট্টকে আলিঙ্গন 
করেন। সকলে ত্তস্তিত ও বিহ্বলিত হইয়া পড়েন। শ্রীমতী 
শোভনা দেব বলেন, “উনি যখন আমাদের বাড়ীতে কীর্তন করে 
নাচতেন ঠিক গৌরাঙ্গের মত দেখাত এবং কতলোক রোজই অজ্ঞান 
হয়ে যেত। উনি আচগ্তাল সকলকে পৌরভাবে মুক্ত করিতেন ।” 

ক পক্ষাঘাত রোগী দেখাইবার জন্য তাহাদের এক পরিচিতের 
বাড়ী ঠাকুরকে সুদ্ত্বাবু (বড়দা) লইয়া যান। বড়মার 
কথায় প্ঠাকুর রোগীর সামনে গিয়ে ধমক দিয়ে-_উঠে আয়, 
উঠে আয় বলায় সকলে মনে করেছিল ঠাকুর বুঝি পাগলামী 
করছেন। কিন্তু সকলকে হতবাকৃ করে সকলের সামনে বিকলাঙ্গ 
রোগী উঠে াড়াল এবং পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে ধাড়াল। 
পরে রোগী সম্পুর্ণ সেরে বায়।” শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার শ্বশুর 
শ্রীবীরেন্্রনাথ মিত্র প্রীন্ুহৃৎ কুমার দেবের পিসতৃত ভাই ছিলেন। 

এ সময় ছোটে খাঁ, শ্রীঅনাথনাধ বনু, কাজী নজরুল ইসলাম, 
শ্রীঅন্থপম ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ ঠাকুরকে দেবেদের বাড়ীতে 
গিয়া সংগীত পরিবেশন করিয়া সমাধিস্থ করিয়া ফেলিতেন। শ্রীনুবীর 
কুমার দেবের কথায় “এই সময় রঘুনাথপুরে কালীবাবু বলিয়া 
ঠাকুরের এক ভক্ত তাহাকে লইয়া রঘুনাধপুরে যাঁন। কীর্তন 
করিতে করিতে এ স্থানে ঠাকুরের সমাধি হইয়া যায় এবং 
কাটাগাছের উপর আঁছড়াইয়। পড়েন।” ঠাকুর ভক্তদের বাড়ীতে 
যখন থাকিতেন, সেই সময় কখন কোথায় যাইতেছেন সকল খবর 
সকলে সব সময় পাইতেন না । তাহার অনস্ত লীলার কি শেষ 
আছে? আর তাহার পুঙ্ধানুপুঙ্খ খবরই বা কে রাখে? বিশেষ 
করিয়া তিনি. তাহার নিজের প্রচার কখনও পছন্দ করিতেন না! 
এবং বারবার বারণ করিতেন। 
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ঠাকুর যখন শিবপুরে ডাঃ স্ুরেন ঘোষের বাড়ীতে ১৯৩৭ 
সালের প্রথম দিকে উপবাস ও মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন সেই 
সময় তবানীপুরের নীলকুঠির শ্রীসরল কুমার ঘোষের চিকিৎসার 
জন্য গ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীসুহৎ কুমার দেব ঠাকুরের সহিত 
সরলবাবুর রোগারোগ্য উপলক্ষে মিলিত হন। ঠাকুর সরলবাবুকে 
দেখিয়াই বলিয়া দিয়াছিলেন যে উনি বাঁচিবেন না এবং এ 
বৎসর অক্টোবর মাসে আশ্রম প্রতিষ্ঠ হইবার, পর তিনি মার! 
যান। ঠাকুরের ভক্ত ও রসদ্দার শ্রীপশুপতিনাথ দেবও ছুই বৎসর 
পর নভেম্বরে দেহত্যাগ করেন। 

১৯৪৬ সালে পুরীতে ঠাকুর বিদ্বনগর হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পথে মহারাণী সমভিব্যাহারে প্রায় ছুই মাস দেব পরিবারের 
সহিত সেবাকুপ্জ, বব্গছ্ধারে কাটাইয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ ও আধঘাঢ় 
মাস থাকিয়া রথযাত্রার পর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। 
পশুপতিবাবুর বিধবা পত্ী শ্রীমতী সুষম! দেব, তাহার জোন্ঠ পুত্র 
শ্রীনুহ্বৎকুমার. দেব, সুবীর, নীলকুঠীর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীমতী 
ৰীণাপাণি ঘোষ ও শ্ীভাস্কর দেব ঠাকুরের সহিত আনন্দে কাল 
কাটাইয়াছেন এবং পুরীতে ঠাকুরের আগমনবার্তা পাইয়া কলিকাতা 
হইতে শ্রীমতী অন্নপূর্ণ। চক্রবর্তাঁ, ডাঃ শচীন্দ্রনাথথ বনু শ্রীবিমল। প্রসাদ 
রায়, শ্রীমনোময় বাগচী, শ্রীহিরগ্ময় বাগচী প্রভৃতি পুরী গিয়া 
শ্ীগুরুনারায়ণের সহিত মাসাধিক কাল কাটাইয়। আসিয়াছিলেন। 

নিত্য আনন্দময় যখনই মনুত্যরূ্প ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করেন তাহার সঙ্গে তিনি পারিষদ বর্গ লইয়া! আসেন ধাহাদের 
ভিতর দিয়! তিনি তাহার শক্তি, বিভূতি ও লীল। সঞ্চার করিয়া এক 
সানুষ ধরার ফাদ পাতেন। তিনিই বনু হইয়া বর ভিতর দিয়া 
প্রতি মুহুর্তে লীলা ও রসাম্বাদন করিয়া চলিতেছেন। : ধাহারাই 
'াহার পার্ধদরূপে নির্দিষ্ট হন তাহারা যে প্রত্যেকেই সঙ্্যাস অবলম্বন 
করিয়া ঘর হইতে রাহির হইয়া পড়েন এমন নহে। প্রত্যেকেই 
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যে শৈশব অবস্থা হইতেই পরমানন্দে বিরাজ করেন এমনও নহে! 
সর্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন স্থষ্টিকর্তা তাহার ইচ্ছানুযায়ী ষে কোন মুহূর্তে যে কোন 
জীবের ভিতর দিয়া তাহার এলীশক্তির প্রকাশ করিতে পারেন এবং 
তাহার কাজ করিয়া নইতে পারেন এবং লইভেছেন। কে তাহার 
খবর রাখে? তিনি এমন নবরূপ হ্থপ্টি করিতে পাঁরেন যাহা পৃথিবীতে 
কল্পিত বা স্ষ্টই হয় নাই । যেমন, বৃসিংহ। কিন্তৃতকিমাকাঁর জীৰ 
কচ্ছপ, বরাহ, মৎস ও নৃসিংহ-_ইহারা যদি অবতার হইয়া স্্টি রক্ষা 
করিতে পারে তাহা হইলে ইচ্ডাময়ের অনন্ত শক্তি সন্বন্ধে আমাদের 
ধারণা কত সীমিত তাহা উপলব্ধি হয়। কোন শিশু যদি বিষ 
মিশ্রিত স্তন্তপান করিয়! রাক্ষসীর প্রাণবায়ু শোষণ করিয়া লইতে 
পারে, অর্জন বক্ষ উপড়াইয়া অশ্বিনীকুমার দেবঘয়কে শাপমুক্ত 
করিতে সমর্থ, অব্াস্থর, বকাস্ুর ও হলাহলময় কালীয় সর্পকে দমন 
করে এবং যিনি কংসকে বধ করিয়া জরাসন্ধের মধুর! নগরী ত্যাণ 
করেন এবং এক পুরুষ হইয়| ষোল সহম্র গোপিনী সঙ্গে 
রাস করেন ও শিশুপাল বধ করিয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধোততর পরিশেষে 
নিজে বিষ-মিশ্রিত বাঁণে ব্যাধারা নিহত হইভে পারেন, যিনি 
হিরডের সকল চাতুরি ও পরাক্রু্ম ব্যর্থ করিয়! হাজার হাজার নর- 
নারীকে রোগমুক্ত করিয়া সমুদ্রের উপর হাঁটিয়! ভ্ুশ হইতে পুনরুণ্থিত 
হইতে পারেন এবং সর্বজগতে পরিব্যাপ্ত হন, নিষ্ঠুর সলকে প্রেমিক পলে 
রূপান্তরিত করেন, মাছ ধর জেলেদের মানুষ ধর! প্রেমিকে পরিণত 
করেন, যিনি নবকলেবরে রাধাভাবে রাধাপ্রেমে বিভোর হইয়া মর্ত- 
বাসীকে কৃষ্ণভজনা শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করেন, জাই 
মাধাই উদ্ধার, কাজকে ভক্তে পরিণত ও রূপ-সনাতনকে রূপের 
আকর্ষণে পথের তিখারী করেন ও যাহার চরণবন্দনা ন1 করিয়া হরিদাস 
জলগ্রহণ করিতেন নাঃ ধাহার ইচ্ছায় একই বৃত্তে লাল ও শ্বেত জব! 
প্রন্ফুটিত হয়, ধাঁহার স্পর্শে জন্ম জন্মাস্তরের রুদ্ধ দ্বার মূহৃর্তে খুলিয়া 
ঘাইভে পাঁরে, যিনি স্বয়ং পরমবৈষকব কঠোর শ্রীসম্প্রদায়ভূক্ত 


লীল! মাহাত্ম ' ১৩০৩ 


রামান্থজাচার্ধযাপস্থী হইয়া বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদে কালীমৃস্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন, যিনি কুষ্ঠ, যক্ষা, মন্তিকবিকৃতি, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত, 
টাইফয়েড, . ম্যালেরিয়া, অল্নশূল প্রভৃতি ব্যাধি স্পর্শমাত্র. নিরাময় 
করেন, যিনি যজ্ঞের ভিতর স্বয়ং নারায়ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করান, 
যিনি ধমক দিয়া বৃষ্টি বন্ধ করেন, পেট্রোলের অভাবে জল দিয়া 
গাড়ী চালু করেন, যিনি মৃতব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেন, যিনি অন্ত 
শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই শরীর দ্বারা! চরণ স্পর্শ দিয়! রোগ নিরাময় 
করান, দর্শন করান, তিনিই যে মহাযোগেশ্বর হরি, ভূতভাবন তগবান 
স্বয়ং ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তিনি বারে বারে আসেন, আবার 
আসিবেন এবং আমাদের মধ্যেই লীল! করিয়া যাইবেন তবু 
তাহাকে আমরা ধরিতে ও বুঝিতে পারিব না! যদি না তিনি কৃপা 
করিয়া তাহার লীলার কারণে বুঝাইয়! দেন। 

স্বয়ং গোবিন্দ যখন আবির হন সঙ্গে আনেন নিত্যসহচর 
সঙ্গী, অন্তরঙ্গদের। কেহ তাহাদের ভিতর রসিক ভক্ত, বয়সে 
সমসাময়িক কেহবা তাহার আশ্রিত, তাহার ধারক ও বাহক । 
নিতাসহচর, সঙ্গী ও অন্তরঙগদের স্ব স্ব ভাব অনুযায়ী তিনি তাহাদের 
প্রস্তুত করেন *ও তাহাদের সহিত অনন্তলীলা করিয়া চলেন। 
কাহাকেও যদিবা দাদা সম্বোধন, কেহ দাদামহাশয়, কেহ পুত্রঃ কেহ 
পিতা । ধাহার যাহা আধার তাহার সহিত তদ্রুপ তিনি লীল! করিয়! 
চলেন বলিয়াই ঠাকুরকে ভক্তগণ অস্তর্ধামী আখ্যা দেন। 

অছৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদির সহিত গৌরাঙ্গের ষে ভাব 
সম্পর্ক বা তাহারা যে স্তরের অন্তরঙ্গ, হরিদাস, মুকুন্দ, কষ্খদাস, 
ছ্ীব প্রভৃতি হয়ত” অন্য স্তরের। অর্জুনের সহিত জনার্দনের যে 
সম্পর্ক রাধার সহিত হয়ত” তাহা নহে। অষ্টসখিগণের সহিভ 
গোবিন্দের যাহা সম্পর্ক হয়ত রাধা বা যশোদ! প্রভৃতির সহিত অন্য 
সম্পর্ক। বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি ও ভাব অনুযায়ী রাসেশ্বর রসময় মহারসিক 
ভাবগ্রাহী জনার্দন সর্বযুখে, সর্বভাবে রসাম্বাদন করিয়। চলিয়াছেন। 


১০৪ যুগদেবতা৷ রামগোবিন্ৰ 


প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামগোবিন্দ যে সাড়ে চবিবশ বৎসর লীলার 
কারণে প্রকট হইলেন উহাতে তিনি ধাঁহাদের আকর্ষণ করিয়াছিলেন 
তাহাদের ভিতর ঈশ্বরকোটী, জীবকোটা মুক্ত পুরুষ আমাদের সহিত 
স্বচ্ছন্দে লীল! করিয়া গিয়াছেন। 

১৯২৭২৮ হইতে ১৯৩২ সালের ভিতর তিনি দাছ (শ্রীহরিচরণ 
চক্রবর্তী-_সন্নযাসী শি ), শীতলদা (শ্রীশীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ), 
শংকরদ! ( শ্রীরামশংকর ভট্টাচার্য্য ) অদ্বৈতদা (শ্রীফতীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ), অরুণদা (শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত )- এই পাঁচজন ত্যাগী 
পুরুষকে আকর্ষণ করেন। ইহাদের সহিত ও ইহাদের ভিতর দিয়া 
তিনি অলৌকিক লীলা প্রকট করিয়া গিয়াছেন। শ্ত্রীচুনিলাল 
ভষ্টাচার্যা, শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবূপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীআশুভোষ 
চক্রবর্তী, ডাঃ সুরেন্রনাথ ঘোষ, শ্রীপশুপতিনাথ দেব, শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, 
শ্ীন্ধীরকুমার বন্ধু, শ্রীমতী সুষম দেব, শ্রীনুহৃৎকুমার দেব, শ্রীভীম্মদেব 
সাহা, ভাঃ রামা আয়েঙ্গার, বিজয়নগরের মহারাণী ও মহাঁরাজকুমার, 
শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্রঃ ডাঃ পুলীন সিংহ, 
শ্রীকিরণ বস্তু, শ্রীকুমার মিত্র, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীমোহিনীমোহন 
গাঙ্গুলী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, গ্রীহরিবিলাস 
মুখোপার়্যায়, দশারী শ্রীরামলু ও শ্রীএন. ভি. স্থ্য্যনারায়ণ মূত্তি প্রভৃতি 
১৯৩২ হইতে ১৯৩৭এর ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শরণ লন । 

১৯৩৭1৩৮ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীপরিতোষ চট্টোপাধ্যয় ও শ্রীতুলসী 
চরণ চট্টোপাধ্যায়কে আকর্ষণ করিয়া তাহার নিত্যলীলার অঙ্গীভূত 
করিয়া তাহার ডান হাত, বাঁ হাত” নাম দিয়! লীলা পূর্ণ করিলেন । 
সেই সময় আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ ও তুলসীর সতেরো । প্রাণের 
ঠাকুর ছইজনের প্রেমদাস ও তুলসীদাস নাম রাখিলেন। 

তিনি যে তাহার নিত্যলীলার প্রত্যেক সঙ্গীদের নিজে ন্বামদীক্ষা। 
দিয়াছিলেন এমন নহে । দাছু শংকরদাকে ১৯২৯৩ সালে সিমল! 


লীল! মাহাত্ম্য ১৪৫ 


স্বীটে কাশারী পাড়ার শ্রীগোবদ্ধন গৌসাইর গৃহে দীক্ষা! প্রদান করেন। 
ঠাকুর “দাদা” কথাটি প্রচলন করেন এবং তিনি তাহার তৎকালীন 
অন্তরঙগগণকে ভ্রাতু ভাবে সম্বোধন ও ভাব বিনিময় করিতেই আদেশ 
দিয়াছিলেন। শ্রীরামশংকর ভট্টাচার্যের ( শংকরদা) বয়স যখন 
আঠারো তখন তিনি তাহার শরণাপন্ন হইয়া দশ বৎসর তাহার 
নিত্যসঙ্গী হইয়াছিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবার দেড় বৎসর 
পরে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে আটাশ বৎসর বয়সে ঠাকুরের অনুমতি 
লইয়া স্ব-গৃহে গমনপূর্বক বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া গৃহবাসী 
হইয়াছিলেন ও যজন কাধ্যে ব্যাপূত রহিলেন। তাহারা ছুই 
ভাই রামশংকর ও নিতাই এবং এক বালবিধবা ভগ্মী গিরিবালা 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন এবং ঠাকুরকে সাক্ষাৎ নারায়ণ- 
জ্ঞানে অগ্ভাপি পুজা ও সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাহাকে 
প্রথমদর্শনেই ঠাকুর বলিয়া উঠিয়াছিলেন, *এই যে আমার গৌর। 
তোকেই ত আমি খুঁজছিলাম | এতদিনে আসতে হয়?” বলিয়া, 
চোখে চোখ দিয় শক্তি সঞ্চার করিয়া! সমাধিস্থ হইয়। পড়িয়াছিলেন। 

গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর শংকরদা কয়বার ছুরারোগ্য 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হন। তাহার দির্দি গিরিবাল। 
একবার বেরী বেরী রোগে অন্ধ হইয়া যান। গোবিন্দ তাহাদের গৃহে 
পদার্পণ করিয়া তাহাদের আরোগ্য করেন এবং দৃষ্টি ফিরাইয়৷ দেন। 

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় অরুণদাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত থাকিতে 
হইত। সেই জন্ঠ দাছু ও শংকরদা! আশ্রমে থাকিতেন। শংকরদা 
তখন প্রাণের ঠাকুরকে পুজা, আরতি করিতেন। ভক্তবুন্দ ভাহাকে 
“সাক্ষাৎ শংকর” গৌর” এইরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন। 

১৯৩৭ সালে ভবানীপুরের গ্যাটর্পী শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে 
আশ্রমের জন্য ঠাকুর মাসিক ১১ টাকা চাদা দিতে আদেশ করিয়া 
আশ্রমের প্রথম মাসিক" ভিক্ষা প্রবর্তন করেন। 

চেতলার শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় “গৌরীবাবাঃ বলিয়া জনৈক চাউলের 


১০৬. যুগদদেবতা রামগোকিদ 


আড়তদার ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। তাহাকে ঠাকুর আশ্রমে চাউল 
সরবরাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। উনি সেই সময় মণ মণ 
চাউল দিয়! আশ্রমে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বে আহিরীটোলার চুনিলাল ভট্টাচার্য্য 
গৃহে একদিন শংকরদা, দ্াছু, প্রমথবাবা ও চুনিবাবা ছ্ুপুরে আহারাদি 
সারিয় বিশ্রাম করিতেছেন। ঠাকুর উপরে ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ 
উনি নীচে কীদিতে কীদিতে নামিয়া আমিলেন। তাহারা ঠাকুরকে 
প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিলেন, “মা আশ্রম করবার আদেশ দিলেন 
এবং আমার আর দাছুর চলে যাবার আদেশ দিলেন। তোদের আর 
সেবা! করতে পারলাম না»” বলিয়াই কাদিতে লাগিলেন । শংকরদার 
কথায় ইহাই হইল আশ্রম প্রতিষ্ঠার সুচনা । জগন্মাতা এতদিন 
আগে ঠাকুরকে চলিয়া যাইবার আদেশ দ্িয়াছিলেন এবং ঠাকুর 
তদনুযায়ী সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া দাছুকে পূর্বাহ্থে স্বস্থানে 
পাঠাইয়! স্বয়ং গমন করিলেন । 

. দ্রাুর তিরোধানের .সময় করুণাময় ঠাকুর আমার পৃথিবীকে 
দেখাইয়া দিলেন যে তাহার ইচ্ছান্ুযায়ী চরাচর উদ্ধার পাইতেছে। 
যথাস্থানে উহার উল্লেখ রাখিব। শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী (দাহ) 
ঠাকুরের প্রথম দর্শনেই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং 
কিছুদিনের ভিতর তীহার ইলেকটিক সাপ্লাইয়ের চাকুরি স্বেচ্ছায় 
ছাড়িয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলি তাহার চরণে অর্পণ করিয়া 
গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। 

ঠাকুর যখন প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে ম্্াসীরপে আবিভূ্তি 
সেই সময় বালির সাধনমা তাহার সেবা! ও ভোগের পীর 
গঙ্গা পার হইয়! দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। তখন ঠাকুর পঞ্চবটীতে 
থাকিতেন এবং পঞ্চবটীর পার্থে ছোট্ট কুটীরটিতে ধ্যানমন্ 
থাকিতেন। সেই সময় রি আবির্ভাবেব বার্থা . চারিদিকে 
রটিতে লাগিল। 


লীল। মাহাস্ত্য ১০৭ 


দাছু, শংকরদা, অদৈতদা, শীতলদ! ও অরুণদা! । ইহাদের ভিতর 
ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ও অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের পথাবলম্বী ছিলেন 
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত এবং বিচার ও বাস্তব দৃষ্টিতঙ্গীর দ্বারা সব কিছু 
সমাধান করিতে উৎসাহী ও যত্ববাঁন ছিলেন। চারজন ত্রাঙ্গণ একজন 
কায়স্থ। ঠাকুর সনাতন প্রথ! অনুযায়ী সকলকে দ্বিজ করিতেন এবং 
ভতদনুযায়ী অরুণদাকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করান। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদের 
তিনি হাতে বা গলায় পৈতা ধারণ করিতে উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মণ 
হইলেই যেমন ব্রাহ্মণত্ব ব! প্রহ্মত্ব লাভ হয় ন তন্রুপ পৈতা। ধারণ 
করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না--এই রহস্তটি বহু ব্রাহ্মণেতর ভক্ত পৈতা ধারণ 
করিয়৷ ভুলিয়া যাইতেন। শ্রীজয়নারায়ণ নুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সাহা, 
প্রীনুধা্ড কুমার ঘোষ প্রমুখ প্রিয় ভক্তগণকে ঠাকুর উপবীত 
দিয়াছিলেন। 

প্রেমের ঠাকুর ব্রন্মচর্য্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দ্িতেন। বলিতেন, 
*্্রথানে গরুর গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ। যে যাহাই করুক, যতই 
লম্ফষ বাম্ষ করুক চাবি বদি আলগ! হইয়া যায় এক বালতি ছুধে এক 
বিন্দু গোচনা পড়লে যেমন সব নষ্ট হইয়া যায় .সেইরকম আমার 
কুপা ধারণ করিবার আধারও নষ্ট হইয়া যায়।” কৃষ্ণপ্রেম ভাবোচ্ছাসে 
পরিণত হয়। পেটে আড়াইসের,বীর্ধয চথাকিলে তবে দর্শন হয়। 
নিধিকল্প, সবিকল্প সমাধি হয়।” তাহার লীলার কেন্দ্র “কেদার 
কাননে” তিনি ব্রহ্ষচ্যায আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। 
্রক্ষচ্যয আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, ৫১টি বালক আশ্রমে থাকিয়া 
্রহ্ষাচ্য্য পালন, স্বপাক অন্নগ্রহণ ও সাধন| করিবে-_তদনুযায়ী 
তিনি একান্নটি ছোট হাড়ি ও হাতা রাখিয়া গিয়াছেন। 
্রহ্মচর্ধোর ভিভ যদি না থাকে তাহা হইলে হাজার নাচুনি কীছনি 
সকলই অচিরে ধ্বসিয়। ধায় এবং অহঙ্কার ও গর্ব তাহাকে পথত্র্ট 
করিয়! লইয়া চলে। উহার জন্যইঠাকুর বলিতেন, “আমিই তোদের 
জনক সব করিয়! দিয়াছি। তোদের আর সাধন! করার ক্ষমত! 


১০৮ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


কতটুকু? তোরা নেচে কেঁদে আনন্দ করে বেড়া | শুধু আমার ওপর 
ভরসা রাখ,। গুরু কৃপাই তোদের সম্বল।৮ তাহার পরেই আবার 
হাসিয়া বলিয়! উাঠিতেন, "সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু শিষ্বে দেখা নাই ।” 
যে কেহ তাহার নিকট আসিতেন তাহার প্রভাবে তাহার! 
গ্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতেন এবং হয়ত সেই গর্ধধে গবিতও হইয়া! 
পড়িতেন। . ঠাকুর ভক্ত শিষ্যদের তীহার ইচ্ছামত হিড়, হিড়, 
করিয়া! টানিয়া আনিতেন এবং তাহাদের ভিতর দিয়া, তাহার্দের 
দ্বার লীলা! করিয়া মহাশক্তির খেলা খেলিয়া মহারসিক গোবিন্দ 
তাহা স্বয়ং দেখিয়া আনন্দিত হইতেন। ইহাই যে স্থ্ি কর্তার 
রীতি। তিনিই সকলের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও 
লয় করিয়া চলিতেছেন। চুনিবাঁবার মেয়েদের দ্বারা চরণ দেওয়া- 
ইয়া রোগ সারাইয়াছেন ; শীতলদার, অদৈতদার, শল্ভুদার, শংকরদার, 
দাছু, অরুণদা, জয়বাব। প্রভৃতি দ্বারা স্পর্শ যোগে রোগ সারাইয়াছেন। 
তাহাদের কাহারও সেইসময়কার অনুভূতি প্রকাশ করিয়া এক ভক্ত 
লিখিতেছেন, “কিছুদিন 'পরে বৈকাল বেলা আমায় বাড়ী হইতে 
মোটরে তুলিয়া! লইলেন। কলকাতা জোড়াবাগান কোর্টের পিছনে 
একটি গলিতে গিয়া মোটর থামিল। সাধুবাবাকে রোগীর বাড়ির 
লোক ডাকিতে আসিল। সাধুবাব৷ বলিলেন, “শভূদাদা, তু্গি 
যাও।” একটি সরুগলির ধারে একটি তিনতলা বাড়িতে ঢুকিলাম | 
সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ভিতরে শক্তিস্ণার হইতেছে বুঝিতে 
পারিতেছি।. তিনতলায় উঠিয়া বুঝিলাম আমি পূর্ণশক্তি পাইয়াছি। 
পায়ের চাপে বুঝি দালান নেমে যাবে। ঘরের ভিতর গেলাম। 
রোগীর মা, বিধবা ভ্্ী, স্ত্রী ও একটি ২ বৎসরের ছেলে বিছানার 
খারে বসিঝা কাদিতেছে। এই রোগী সংসারে একমাত্র রোজগেরে । 
বাড়ীভাড়া ও সংসার খরচ চালায়। ডাক্তার এলে দিয়ে গেছে। 
রোগীষ বুকের উপর পা দিয়া 'ঈলাড়াইলাম। অস্তরে বলিলাম, 
একে তুমি রক্ষা কর। বদি আমু না থাকে তুমি আমার 


লীল! মাহাত্ম্য ১৩৯, 


আয়ু নিয়ে ফলকে রক্ষা কর।” রোগীর মাকে বলিলাম, "মা, 
ভগ্মবান ইহাকে রক্ষা করিবেন। তুমি কেঁদো না। ঘর থেকে 
ওষধের শিশিপত্র সব বার করে দাও। গঙ্গাজল ও ধূপ দাও। 
আমি ইহার সব রোগ টানিয়া লইয়া যাইতেছি। তুমি ভগবানের 
শরণাপন্ন হও। শীম্্ সারিয়া উঠিবে।” তিনতলা থেকে যেমন 
উঠানে পা দ্িয়াছি ভিতর ফাঁকা__শক্তি অন্তঠিত। সাধুবাবা মোটরে 
বসিয়াছিলেন। কাছে গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন দেখিলে?” 
উত্তরে আমি' বলিলাম, “দিয়ে নিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় ।” 
শভুবাবু ঠাকুরের সহিত কিছুদিন বেনারসে কাটাইয়াছিলেন। 
একদিন বিজয়নগর রাজপ্রাসাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাহাকে 
ঠাকুর পরদিন সকালে যে বাড়ীতে চুনিবাবা মার গিয়াছেন 
সেই বাটীতে তাহাকে লইয়। গিয়া তাহার আত্মার শাস্তিকামন! 
করাইতে বলিলেন। শঙস্তুদার ভাষায় “পরদিন সকালে একথা মনে 
নাই। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্লান করিয়! রাস্তা দিয়া আসিতেছি 
এমন সময় একটি বৃদ্ধা লাঠি হাতে আমায়: বলিলেন, “বাবা, 
আমায় হাত ধরে আমাকে বাড়ী দিয়ে এস।” খানিক-. 
দুর তাহার হাত ধরিয়া যাইবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার 
বাড়ী কোথায়?” তিনি উত্তর দিলেন “আমি বগল! ভট্টাচার্য্য 
বাড়ী থাকি।” বগলাবাবু চুনিবাবার বিশেষ বন্ধু। অমনি 
চুনিবাবার কথা মনে পড়িল এবং ঠাকুরকে যে সকালে চুনিবাবার 
বাড়ী লইয়া যাইবার কথা ছিল তাহা! মনে পড়িল। একদম তুলিয়। 
গিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “চুনিবাবা কি এ বাড়ীতে 
মারা গিয়াছেন? বুড়ি উত্তর দিলেন, ণ্চল» চুনিবাবু যেখানে 
মারা গেছেন। দেখিয়ে দোব। গঙ্গাজল, প্রদীপ, ধুপ” আসন 
দোব।” পোঁছিয়া বাবার কাজ করিয়া মহা আনন্দে সতীশের 
বাড়ী (আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম ) ফিরিয়া আসিলাম। বৈকালে 
প্যালেসে সাধুবাবার কাছে যাইবার পর আমায় জিজ্ঞাস! করিলেন, 
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“চুনিবাবার বাড়ী পেয়েছ?” আমার ভাষায় আর কঞ্জা রহিল না। 
মনে মনে বলিলাম, “হে ব্রাহ্মণ, এসব তোম্নাতেই সম্ভব 1 
১৯৩০ সালে শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ১১নং হর ঢোল লেনে, 
আহিরীটোলায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় 
লইয়া আসেন। তাহার সহিত শীতলদ! ও শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ছিলেন। সেই সময় মাঝে মাঝে শীতলদা হারমোনিয়াম 
বাজাইয়! ছুপুরে কীর্তন করেন। শ্রীধতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত 
প্রথম সাক্ষাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়া 
সমাধিস্থ হইয়৷ যান এবং সমাধিভঙ্গে তাহাকে স্বীয় বস্ত্র দিয়া মস্তক 
মুণ্ডন করাইয়! “অদ্বৈত” নাম রাখেন। এ বৎসর প্রাণগোবিন্দ 
চুনিবাবার বাড়ীতে দোল উৎসব করেন। ১৯৩৮৪৩৯ সালে ঠাকুর 
দেবেদের গৃহের বিশাল অঙ্গনে গোবিন্দজীর মণ্ডপ বানাইয় দোল 
উৎসব করিয়াছিলেন । আশ্রম প্রতিষ্ঠার বৎসরে নিমু গোস্বামী 
লেনের শিবমন্দিরের মহেন্দ্রবাবুর সহিত দোল-উদ্যাপন করেন। 
অরুণদাকে কয়বার নামদীক্ষা লইবার জন্য ঠাকুর নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু অরুণদ! প্রতিবারই «শিক্ষাই শেষ হয় নাই, 
দীক্ষাকি লইব 1?” বলিয়! প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । একবার 
বলিয়াছিলেন, “আপনি যদি আমায় কৈলাস-মানস সরোবরে লইয়া 
গিয়া দীক্ষা দেন তবে আমি দীক্ষা লইতে পারি।” তাহাদের 
কৈলাস-মানস সরোবরে যাওয়া হয়ে ওঠে নাই। একবার শ্ত্রীরম ও 
অন্যবার শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া কলিকাতা ফিরিয়া! আসেন । 
শ্রীশ্রীঠাকুর স্পর্শ ও চক্ষুদ্বারা শক্তি সঞ্চার. করিতেন এবং 
প্রিয়জনকে আপন শক্তিতে বলীয়ান করিয়া তাহার সহিত লীল। 
করিতেন। নতুবা সামান্য কলিহত অন্নগত প্রাণের ক্ষমতা কি 
অনস্তশক্তিমানের সহিত সঙ্গ করেন ? তিনি চোখ ছুইটি বড় বড় করিয়া 
“এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া! স্বীয় শক্তি অন্ত শরীরে সঞ্চারিত করিতেন । 
১৯৩৯৪ সালের পর অর্থাৎ শংকরদার আশ্রম ছাড়িবার পর 
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প্রাপগোবিন্দকে আমি আরতি করিতাম। তাহার জন্মোংসব তিন 
দিন ধরিয়া রি এবং তিন চার বংসর ব্যতীত প্রতিবংসরই তিনি এ 
সময়ে আশ্রমে আগমন করিয়৷ ভক্তবৃন্দের পুজা, আরতি ও সেবা 
গ্রহণ করিতেন এবং অগ্ভাপি করিতেছেন । 

আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইতে শ্রীন্পেন্্রনাথ সেন-__ঠাকুরের «নেপেন- 
বাবা*__গৃহী ভক্তদের ভিতর আদর্শ সেবক ছিলেন এবং বুকে 
করিয়া আশ্রমের দায় দায়িত্ব সামালাইতেন। ভবানীপুর নিবাসী 
“নেপে্নবাবা'র পুত্র শ্রীহলালচন্দ্র সেন বিখ্যাত সরোদ-বাদক তখন 
উদ্য়শংকরের আন্তর্জাতিক নৃত্যের দলের সহিত বাজাইতেন। 
'ন্বপেনদা আশ্রমবাসী হইয়া বাক্সাড়ার "ঘরে ঘরে নতুবা কলিকাতায় 
গিয়] ভোগের রসদ লইয়া আসিতেন। দিনের বেলায় বালতীতে 
রীধিয়া রাত্রের ভোগের জন্য পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মায়েদের 
ছুটি মিষ্টি কথা শুনাইয়! প্রাণগোবিন্বের লীল! গল্লচ্ছলে বলিয়া 
তাহাদের দ্বারা রুটা ও তরকারী করাইয়৷ আশ্রমে আনিয়া ভোগ 
দিতেন। এইভাবে প্রাণান্ত সেব। করিয়া ১৯৪১এর শেষে সামান্ত 
কারণে «আশ্রমে আর আসিব না” বলিয়া চক্রবেড়িয়া রোডে 
নিজবাটীতে গিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিলেন এবং ভারী রোগাক্রান্ত 
হইয়া পড়েন।  শ্রীশ্রীসাধুবাবা সেই সময্প আশ্রমে ছিলেন ন11 
তিনি" তখন রাজাপাড়ার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে থাকেন। 
তিনি আশ্রমে আসিয়া শুনিলেন যে হৃপেন্দ। রাগিয়া “আশ্রমে 
আর আপিব না, থাকিব ন1” বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দয়াল 
ঠাকুর ভবানীপুরে তাহার বাড়ীতে গিয়া বলিয়াছিলেন, প্ৰাবা, 
আশ্রমে ছুই জন সখি সব সময় ঘোর! ফেরা করে। একজন শান্ত, 
অন্ঠজন বৈষ্ণবী। কে যে কখন কাহার কোন বথাটি শুনিতেছে, 
তাহা! বলিবার বা ধরিবার উপায় নাই। সখিরা তোমার এ 
«আশ্রমে আর আসিব না” কথাটি শুনিয়াছে এবং তুমি আর কোনও 
দ্বিনই আশ্রমে যাইতে পারিবে না তোমার এ কথাটি বল! ঠিক 
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হয় নাই” প্রস্থতি। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস্ট গৌরীপুরের 
রাজকুমার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা, প্রযোজক ও নির্দেশক 
শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়। ঠাকুরকে তাহার «গৌরীপুর প্যালেসে' হই মাস 
রাখিয়। যৎপরোনাস্তি সেবা করিয়াছিলেন। তিনি ও তাহার স্ত্রী 
মাধুরী গোবিন্দের শিশ্ু ছিলেন। শ্রীবীরেন্্রনাথ মিত্রের কন্যা মাধুরী 
ও তাহার বাড়ীর অন্যান্ত সকলে ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর 
যখন গৌরীপুরে ছিলেন নৃপেনদার বাড়াবাড়ি অন্ুখ হয় এবং ঠাকুরকে 
একাধিকবার টেলিগ্রাম করিয়া তাহার উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার কথা 
জানানে! হয়। কিছুদিন অসহা রোগযন্্ণা ভোগের পর একদিন 
হঠাৎ নেপেনবাবা বলিলেন, «আমি বেশ ভালে! আছি। কাল রাত্রে 
সাধুবাবা আসিয়া! আমায় দর্শন দিয়াছেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়! 
দিয়াছেন” উহার বেশ কিছুদিন পরে ঠাকুর গৌরীপুর হইতে ফিরিয়া 
নৃূপেনদাকে বাড়িতে দেখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, “বাবা, তোমার 
যেরূপ ভোগ রহিয়াছে, ইহাতে এই কর্ণ ভোগ করিবার জন্তা 
তোমাকে আবার জন্ম লইতে হইবে । এ ভগ্রশরীরে সে ভোগ শেষ 
হইবে না| কিন্ত আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি আবার জম্ম লইয়া 
আইস। যাক এক কাজ করা যাউক। তোমার অবশিষ্ট কর্মভোগ 
এস আমর! বাপ বেটায় ভাগ করিয়া লই এবং সময়ে তোমায় ছুটি 
দিব।” কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন শুনিলাম যে 
ঠাকুরের 'নেপেনবাবা আর ইহজ্বগতে নাই। ঠাকুরের অহৈতুকী 
গুরুকপা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম। 
ঠাকুর তখন অগ্রন্থীপে রহিয়াছেন। একদিন হঠাঁৎ উনি খাটে স্থির, 
শক্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরের এই 
ভাববৈলক্ষণ্য দেখিয়া নিকটে রহিলেন | কিছুক্ষণ পর সমাধিভঙ্গ 
হইয়া ঠাকুর অশ্রবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, «এইমাত্র 
নেপেনবাবা চলিয়া গেল।” জানি না কোথাও এই ভাবে অবতার 
তাহার প্রিয়জনের কর্মভার স্বেচ্ছায় নিদ্বস্কন্ধে উঠাইয়া মানবধস্তানদের 
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যুক্তি দিয়াছেন কিনা । শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে ফিরিয়৷ বুপেনদার জন্য 
ভাণ্ডার “নৃপেন্দ্রানন্দ স্বামীর মহোৎসব” করিয়া! বালক ভোজনের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

গৌরীপুর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের লেখা চিঠি একটি উঠাইয় 
দিলাম :স্ 


গৌরীপুর 
- ৩০-১-১৯৪২ 
প্রাণের ভাই রবিদাদা, 
তোর চিঠিটা পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। মায়ের শরীর কেমন 
আছে জানাবি। তুই ও ভীম্মবাবা কেমন আছিস জানাবি। 
নুপেনবাবার অস্ুথ শুনিয়া চিন্তিত আছি। কেমন আছে চিঠি পাওয়া 
মাত্র জানাবি। এখানে সবাই ভালো আছে। রাজবাড়ীর সবাই 
ভালো! আছে। বিন গ্রীটের লালুদের খবর জানাবি--ওরা এখানে 
চিঠি দেয় নি। বোমা পপড়িবার কোন ভয় নাই। সকলকে জানাবি। 
আশ্রমে খবর দ্িবি। তোরা আমার আশীর্বাদ নিবি। বোমার 
বদল বৌম] করবি-_শীম্্ বিয়ে করিবি। 
মাকে আশীর্বাদ জানাবি। সিংহী মায়ের খবর জানাবি। 
ইতি--তোর সাধুদাদা 


এ সময় গৌরীপুর হইতে তিনি একটি সুবৃহৎ পত্র আশ্রমে 
ত্বহস্তে লিখিয়| পাঠান । উহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম-- 


(১) 
ও নমঃ নারার়ণায় ভ্রীমক্নারায়ণায় 
কর্স, জ্ঞান, তক্তি, মুক্তি, নাম ও প্রেম এই ছয়টি ভগবানের 
এশ্বর্ধ্য তোমাদের উপর ভার দিয়াছি ; অরুণ কর্ণ, শীতল জ্ঞান, 
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কষ বা কুতু ভক্তি, দাছু বা হরিধন মুক্তি, নাম শংকর, প্রেম ও 
গোগী নন্দকুমার পরে পরিতোষ, তুলসী, মাষ্টার, মটুক এবং আরও 
ছুই জন। আরো অনেক অনেক আছে? রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রত্ব 
এই চার জন-*...."..সিদ্বপুরুষ বাস করিয়া আবার আবার হইয়া 
চলিবে। 


(২) 

ও ৩ শ্রীন্রীহরি শরণং ও হরিঃ ততসৎ হরি হরি বোল হরি বল 
অনেকর্দিন হইল হরি তোমার দেখা না পাইয়া যেন পারি না, 
আমি কে তুমি কে কোথায় মিলন কে কোথায় ভাব ও মহাভাব 
কে বলিবে তাও কে কাহার সঙ্গে এই প্রমাণ কে দিবে এবং একা 
আমি নই, তুমিও একা নও, তোমাতে আমাতে অভিন্ন যখন 
চৈতত্তামার্গ, চৈতন্য প্রদেশে থাকিয়া কেন অস্থুয়া মনে ভজনা সাধন! 
করিয়া! এমন করিতেছ কেন? তোমাদের জন্য আমাতে ও তোমাতে 
প্রেমের সম্বন্ধ হইল। সোন! হয়ে যাবে সব এই আমি কাঞ্চনে 
কনক পদ্ম শঙ্খ চক্র ধারণ করিয়া ধন্ম সহায়েতে পরম আত্মীয় 
সেই একদিন যেভাবে প্রবেশ করিয়াছ সেই পরমাত্্ীয় প্রদীপ জ্ঞান 
পাইবে। সেই ভগবান গোবিন্দ আদি পুরুষংত্বম অহং ভজামি +-”-** 
পুনশ্চ রাম বা-জগত ম- ঈশ্বর জ্ঞানে 





(৩) 

পরমার্থ তত্ব, আমরা যে বাড়ীতে, সিদ্ধিদাতা গণেশ পশ্চিম পার্শ্ব, 
নাগেশ্বর চাপা পুন্নাগ মুকুল নান! বিষধর সর্প ব্যান ও হস্তী 
কুলধরাজ নাই; এর! বশিষ্ঠ গোত্র হূর্ধ্য বংশের ক্ষত্রিয় সন্তান রাজপুত, 
বংশ ভাল, সাধ্য সাধন হইলেই পুর্ণ তাবে জাগ্রত হইবেন। 
এইমাত্র জ্ঞানবাবুর চিঠি পেলাম, তাহাতে নেপেনবাবার খবর 
পাইলাম, তুমিও ছিলে সেখানে তাই আমিও . সেখানে, তাহাই 
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অগ্রভাগে তোমায় দেখিয়া আছ্পাস্ত দেখিয়া 'লইয়া আশ্রমবাসী 
হয়েছে। শীতলদা বালি বধ করে এইমাত্র হুন্থমান লঙ্কা লাফ দিয়! 
মধুবন থেয়ে লঙ্কা পুড়ায়ে সীতারাম সংবাদ হয়ে গেল, পরে সেতুবন্ধ, 
বিভীষণকে পদাঘাত .ও রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলন এবং***********, লোচন 
বধ দূত সংবাদ হয়ে গেল। পরে রাবণের সবংশে নিধন, তারপর 
সীতা উদ্ধার পরে পুষ্পক রথে অযোধ্যা যাত্রা অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি 
পাল! হয়ে স্বর্গীরোহণ। ৰ 

পুনশ্চ-_-এই কর্ম জ্ঞান রবাছুত সংবাদে একপ্রকার আমাদের 
একপ্রকার সব্বখল্পু ইদং ব্রহ্মা নেহ নাশস্ত কিঞ্চন | এই মত কর্ম জ্ঞান 
ভক্তি মুক্তি নাম ও প্রেম এই সকল বাপকভাবে আমাদের অনালম্বন 
সব্ববিধ সঞ্চারিত করিয়া তাহাদের এই অপ্রত্যাশিত কর্মফল তাহাদের 
সমবায় সম্বন্ধতে আসিবে বলিয়া মনে হয় $ সে যখন আপনমনে 
কোনও কম্মফল তাহাকে আরোপ করিবে ন1। 








(৪) 

এইভাব তাহাকে দেবেন-(দাছুকে) শীতলদাকেও ভাল করিয়া 
জানাবেন সে যদি আনন্দের সহিত ভগবৎ কন্ধম করে তাহ! হইলে 
একটির পর একটি করিয়া পুনরুদ্ধার করিতে হইবেই | ইহাতে 
আমাদের সংশয় নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, ঘ্বণা নাই, ভক্তি নাই 
কেবল ধশ্ম সহায় । ভগবান কন্মী মানুষকেও নয় ভত্তিভে 
ভক্ত, প্রত্যক্ষ দর্শনে জ্ঞান, নামে নামী, প্রেমে প্রেমিক। ধ্যান ও 
ধারণা দ্বারা ধমনীর বুদ্ধি বৃত্তি পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হয় এই হইল 
সাবেধন! ভৰন্ততে। এবার অমানুষিক শক্তি সঞ্চার করিতে 
হইবে। শক্তি না হইলে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি, নাম ও প্রেম 
কো পি লভাতে; তাই শক্তির প্রয়োজন, শক্তি পুজার প্রয়োজন । 
অভাবনীয় আপ্রান অবলম্বনে আমাদের. আপন আপন শক্তি হয়ে 
মিলিত শক্তিতে যোগ দ্রিবে। গৃুহী ও সন্যাসী এবং সংযমীর 
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প্রতিষ্ঠান কর্ম আপন আপনি চলিবে | একদিন এমন আসিবে 
তাহাতে কম্ম করিবার ভাবনা থাকিবে না। অমনি সেই প্রত্যক্ষ 
করিবা, এখানেও যেমন সেখানেও. তেমন। আমাদের সর্ধার্থসিদ্ধ 
সকলের হইবে । তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই বিশ্বরূপা****-.**. সেই 
করিবে । অহংদেশে অহমিকা ভাষা অনেক অভ্যাস হইয়া গেল ; 
তাই অমনি কর্মফল কর্মফল করিলে চলিবে না; সেই তাহাতে 
কর্মফল তার কর্ম ও তার কন্মাঁ, তুমি তোমাতে যে কন্ সমস্তই 
তিনি করিয়ে নেবেন; তোমাকে করিতে হইবে, মন প্রাণ আমার 
তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। সেই মন প্রাণ কি তাহার হয়, 
সেআর নিজের কিছু করিতে পারে না; তার কন্ম তখন তাহার 
নয়, দেওয়া ও খাওয়া, লওয় ও খাওয়া, কওয়া ও খাওয়া এই 
করিয়া এই অমূল্য সময় নষ্ট করিও না। শিবু বাবা মা দীঃ 
রবি বাবা ও মা দীঃ বনমালী বাব! ও মা দীঃ শ্যামকান্ত বাবা 
ও মা দীঃ ছুলাল বাবা ও ম1 কোম্পানী দীঃ কাল, ভাল, নরহরি খান্দি 
প্রঃ বাবা ও মা কোং দীঃ পরিতোষ মা ও ছেলেরা দীঠ সেঙ্জ ও 
ন কাকা এবং কাকী, জীবন বাবা ও ম! দীগর, ইন্দুর ৰাবা ও মা দীঃ 
পরেশ বাবা ম! দীঃ রাধারাণী ম। বাবা, সাধন বাবা ও মাঃ ভোলা বাবা, 
বিভূঘি বাবা মা দীগর সাগ্যাল বাবা ও মা দীঃ ভট্ীচার্ধ্য ম' 
বাবা কোম্পানী দীঃ সারদা দেবী আদি সমস্ত দাদা মণিদের সাদর 
সম্ভাষণ এবং আর আর স্মস্ত বাকসাড়া, বেতড় ও জগাছ! ভাইদের 
সাদর সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলাই শঙ্কর বাবা মা দীঃ 
ব্যোমকেশ আদি যখন সেখানে আছে সকলকে আমার সাদর 
সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলিবে তাহাদের কোনও তয় নাই। 
(৫) 

৮ উত্তরে লাওখার ও একটু দূরে হিমালয় দেখিতে 
পাওয়া যায়। দক্ষিণে ব্রন্মপুত্র' পুরে গঞ্দাধর ও পশ্চিমে ' রেল 
লাইন। নানাবিধ বিহঙ্গমের দিবারাত্রি আর্তনাদ ৬৯২২৩ রাত্রি 
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.৩টার সময় উল্লুকের মহা কর্কশ.ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; পাপিয়া 
কোকিল ও দোয়েল প্রভৃতি নানাবিধ পক্গীর আনন্দ কলরব, 
নান! প্রকার মানুষের হরিনাম কীর্তন, মা কোম্পানীর নোটকীর্তন 
হয় £-নোট নে গো তোরা, নোট দে নোটনে, নোট দেগো। 
তোরা, ব্রজ হইতে হাত বাড়াইল ব্রজ্বের মাখম চোরা, নোট নে 
গে তোরা+-আনন্দেই দ্দিন কাটায়। এখানের অধিবাসীরা ভাল, 
তবে অন্ত ভেজাল মিশে সব গুলিয়ে গেছে ; মা মহামায়। এদের 
উপর মহারুষ্ট হয়েছিলেন ; মা মাধুরীর অন্তব ক্রন্দনে মা অনেকটা 
প্রসন্ন হয়েছেন; এই মাত্র মার রোদন-ম্বর স্প শুন। যায়। 
এদের গুরুভার গুরুপাপ গোধন নষ্ট) বিজয়নগরের গোষ্ঠাশ্রমের 
মত, নারায়ণ এদের শুভমতি দিবেন। নিশ্চয় পরমানন্দধাম 
গৌরীপুর, মা আনন্দময়ী যেন বিরাজমান তবে অদর্শন ভাবে । 


(৬) 
যদি'বলেন তাহ! হইলে একে সেবার বন্দোবস্ত করিয়! যাইব; 
এইমাত্র তোমাদের সঙ্গের কথা মীকে বলিলাম, “তুমি ত এলে, কিন্ত 
তোমার এখানকার সেবার ও সেখানকার সেবার খরচা কে চালাবে? 
টাকা, মোহর, স্বর্ণসুদ্রা, পান্না, হীরা, জহর, মণিমাণিকা লইয়া আইস ঃ 
বেশী নয় £-_ 


মাত্র ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৩০০০০৩ 
২০০০০০০০০০০৬০০০৪০০৪০০০০০০৪০০০০ 
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এতগুলি ব্বরণমুদ্র। হইলে নিতাপূজা ও সেবা হয় ; কি করি, মার ইচ্ছা ; 
তিনি যা করিবেন তাই হবে; আশ করিনাত ভয়ও করিনা 
মাও তুমিঃ দাদাও তৃমি, যা কর তাই হবে” এই মাত্র বলিলাম 
মাকে। 


(৭) 
আবার লিখি, আর লেখে কি, আবার লেখ কি? 
অরুণদাদা-_ 
এখান হইতে তোমাদের 
কন্ম করিতেছি 


শ্রীমৎ অরুণানন্দ স্বামিজী সমীপেষু; 

তুমি ভাই মনে কিছু করিবে না; দাছুই আমাদের পিতামহ 
ভীম্মদেবের মত; দাহ এখন তোমায় জ্বালাতন করিয়াছে, সকলি 
মার ইচ্ছা। তোমার ধার আমি শুধিতে পারিব না; তোমায় 
ভগবান ভাগ্যবান কুলে এবং বীরপুরুষ ভাবে জন্ম দিয়াছেন ; তাহা 
না হইলে এই কন্ম কাহারও দ্বারা হইত না। আমি ফিরিয়া যাওয়া 
পর্যন্ত তুমি দাদুকে ও নেপেনবাবাকে বাঁচিয়ে রেখ; তোমার হাতে 
সবই রহিল। এই মাত্র তোমাদের কথা হইতেছিল। এখানে 
রাজুয়ষজ্ঞ ও ৬সরন্বতী পুজার দিন নেপেনবাবার অসুখের কথা , 
শুনিলাম। 


(৮) 
এই মাত্র অনেক অনেক মহিম মহিমাময় আবেশ আবেশ হইয়া 
পূর্ণ করিবে; তখন একদিন তাহারা শী আসিয়া যোগ দিবে 
এই মাত্র তোমাদের পত্র দিব, তাই এখানে আলম্বন, উৎপাদন, 


লীলা! মাহাত্মা ১১৯ 


অধিবেশন কণ্্ম আরম্ভ হইবে ; বোমা পড়িবার ভয় নাই তাহাদের 
বলিবে ; অনেকের মনে আতেম্ক ক্রিয়তাসন লোপকারী বর যজ্ঞ করে 
তাহারা একাধারে মনন করিয়া আরাধনা করিবে । এবার অনেক 
লম্বা টিপ। আমি এখন আমাতে নাই--সমষ্টি আমি এক বিভূতি 
রষ্ট করে; তাই এই বেলা আপন বুঝে চল না মন-_মনে প্রাণে এক 
ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে সেই মত একটির পর একটি করিয়া যাগ যজ্ঞ, ব্রত, 
শম্, বৃষ্টি, স্বর্ণ, হীরক, মতি, পান্না, মণিমাণিক্য-.( অবোধ্য ) 
পাব এবং নিবারণ জল পান আপ্রাণ ভরে 
চিঠিখানা অনেক লম্বা হইবে, তাহা পাঠ করিতে তোমরা কোন ভার' 
মনে করিবে না।, আজ ৬সরন্বতী আবিভূতি হইলে ব্রহ্মপুত্র সলিলে 
উঠিয়া চতুভূর্জ মৃত্তিমান হয়ে বামধারে শ্রীন্রীঞমহালক্জী দক্ষিণে 
শ্রশ্রীঞপার্ধ্বতী সকলেই চতুভূক্জ মুস্তি। 





(এই অবধি লিখিয়া চিঠি শেষ হইল ) 


প্রীপ্রীঠাকুর আশ্রমে আগমন করিলেই নিত্য উৎসব লাগিয়া 
ধাকিত। সকালে ১১টা হইতে ছুইটা আড়াইটা পর্য্যস্ত ও সন্ধ্যায় 
ছয় ঘটিকা হইতে রাত্রি নয়ট| পর্য্যন্ত কীর্তন চলিত। উহার ভিতর 
হোমকুণ্ড খনন, ঘজ্ঞ ইত্যাদি লাগিয়াই থাকিত। কখনও রাত 
ছুইটার সময় ঘুম হইতে উঠাইয়া পুকুরে স্নান করাইয়া যজ্জে বা পাঠে 
বসাইতেন। 

& বৎসর এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর বিজয়নগর যাত্রা করেন। 
সঙ্গে থাকেন দাছু, শ্ীতলদা! ও অরুণদ1। পরে রবি, অদ্বৈতদা ও 
মুক্তিদ্ি যোগদান করেন! এ বৎসর ডিসেম্বরে তিনি বারাণসীতে 
বিজয়নগরের মহারাজার রাজপ্রাসাদে কাটান। এঁ বৎসর স্যার বিজয় 
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টাদের পুত্র্যোষ্টি যজ্ঞ করান এবং "পভিজি'র কালক্রমে ছুইটি পুত্রসন্তান 
জন্মগ্রহণ করে। 

শ্রীশ্রীঠাকুর ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে অরুণদ1! ও অন্যান্য ভক্ত 
সমভিব্যাহারে ভিজির পুত্র্োষ্ি যজ্ঞ করিতেছিলেন এ সময় আশ্রমে 
আমাদের প্রিয় চক্রবস্তীদা দেহত্যাগ করেন। কচিদা বা চক্রবর্তী 
(শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী) দেবের বিডন গ্রীটের ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিতের 
পুত্র ছিলেন। তিনি আকৃতিতে খুব খর্ককায় ছিলেন বলিয়া সকলে 
“বেঁটে চক্রবত্তঠ বলিয়া ভাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকার্ষ্যে তিনি 
*নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্রমের গ্রথম অবস্থায় 
শংকরদা ও দাছুর পর চক্রবর্তীদাই আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়। দিন 
রাত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগাদি নিজহস্তে তৈয়ার করিয়া ভোগ 
দিতেন। দেখিতে খর্ব হইলে কি হইবে কার্যে বা পাঠে তিনি 
পারদর্শী ছিলেন। পুরুলিয়াতে শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নের 
সেবা করিয়া নিজে সেই রোগ গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। 
তুলসী প্রথম অবস্থায় চক্রুবর্তীদার সহযোগী বা গ্যাসিস্ট্যান্ট হইয়া 
আশ্রমে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। চক্রবর্তীদার দেহ রক্ষার 
সময় আশ্রমে প্রবীণদের মধ্যে কেহ ছিলেন না। আমি, তুলসী, 
মটর, রঘুনাথ প্রতি ছিলাম । তখন আমার ১৮১৯ এবং তুলসীর 
২১২২ বৎসর বয়স হইবে । এইভাবে ঠাকুর ধীরে ধীরে আমাদের 
সন্ধে আশ্রমের গুরুদায়িত্ব চাঁপাইতে থাকেন। পাড়ায় সেই সময় 
কথ] উঠে ঘে ছুইটি নাবালক আশ্রমবাসীর উপর এত বড় রুগী ও 
আশ্রম চালাইবার ভার ন্যস্ত করিয়া টি খুব অবিজ্ঞোচিত কাজ 
করিয়াছেন । 

১৯৪১ সালে একচাল৷ টিনের ঠাকুর ঘরের ভিতর একটি 
ছোট লাল বেদী ছিল। উহা এখনও প্রাচীন স্বাক্ষর বহন 
করিয়া রহিয়াছে । সম্প্রতি ছুই এক বসর হইল এ ছোট্ট 
লাল বেদীটিতে একটি অনৃশ্ট চরণের ছাপ পড়িয়া খানিকটা গর্ত 


লীল। মাহাত্ম্য ১২১ 


হইয়া গিয়াছে। এখনও তদ্রেপই রাখিয়া দিয়াছি। এ বেদীর 
পিছনের দেওয়ালে শ্রীপ্রীঠাকুরের একটি বড় ফটো ছিল এবং 
বেদীতে রাখা তিনটি ঘটের সহিত এঁ ফটোও পুজিত হইত | 
অরুণদার নির্দেশ ছিল যেন কেহ এ ফটে' অপরিস্কার না করেন অর্থাং 
চন্দনাদি না ছেটান। ভাবে ও ভক্তিতে সাধারণতঃ ভক্তগণ তাহাদের 
গৃহে ঠাকুরের ফটোতে ভক্তিচন্দন ও তুলসী অর্পণ করে । 

একদিন দেখা গেল ঠাকুরের ফটোতে মাথায় কপালে চন্দন 
মাখানে! রহিয়াছে। ইহাতে অরুণদ| বিরক্ত হইয়া সকলকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। দাহ, শংকরদা, চক্রবর্তীদাঃ তুলসী, 
পরিতোষ প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া সছৃত্তর না পাইয়া 
শেষে পাশের বাড়ী হইতে আমার মাকে অর্থাৎ আন্নারাণী 
দেবীকে ভাকাইলেন। পিতার দেহরক্ষার পর আমার ম' প্রত্যহ 
সকালে বাড়ীর ঠাকুরঘরে শিবপুজা ও জপ সারিয়া আশ্রমের 
ঠাকুরঘরে জপে বসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তাহার অগাধ 
ভক্তিনিষ্ঠা ছিল। মায়ের প্রেরণা, আশীর্বাদে' ও প্রশ্য়ে ভাইয়েদের 
প্রবল আপত্তি সত্বেও আমি আশ্রমে আসিতাম । আমাকে মাতা- 
ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে 'আদেশ ও 
অনুমতি দেন। তিনি ঠাকুরকে সন্তানবৎ স্নেহ করিয়া প্তুমি” 
সম্বোধেনে কথা বলিতেন। প্রাণের গোবিন্দ আশ্রমে থাকিলে 
প্রত্যহ শিবকে দেওয়া চন্দন তাহার কপালে লেপন করিয়া 
যাইতেন। মা আশ্রমে আসিয়া অরুণদার প্রশ্ন শুনিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “বাবা, আমি ব্রাহ্ধণের বিধবা হয়ে কি করে বেদী 
ছোব1? ঘেখানে শালগ্রাম শীলা “চক্রধর' নারায়ণ রয়েছে। ছট 
রয়েছে, গ্লাস কেসে মা ছুর্গার মূত্তি রয়েছে মেয়েছেলে হয়ে 
কি আমি ছু*তে পারি?” বলিয়! চলিয়া গিয়াছিলেন। অরুণদা 
কাহারও স্বীকারোক্তি না পাওয়াতে আশ্রমের আবহাওয়া কিছুটা 


অন্বস্তিপূর্ণ হইল । 


১২২ যুগদ্দেবত৷ রামগোবিন্দ 


এ দিন বৈকালে অন্তর্যামী নারায়ণ হঠাৎ কলিকাতা হইতে 
আশ্রমে আসিলেন। অরুণদা ঠাকুরকে সমস্ত বৃত্বান্ত জানাইয়া 
ঠাকুরঘরে লইয়া সমস্ত দেখাইলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়! হো 
হো করিয়া হাসিয়া পাশের বাড়ীর আন্নীরাণী মাকে ভাকিতে 
বলিলেন। মা আশ্রমে আসিলে তাহাকে পরম করুণাময় 
ঠাকুর বলিলেন, “ম। তুই আজ সকালে ঠাকুরঘরে জপ করিবার 
কালে আমার কপালে চন্দন দিবার জন্য খুব ভাবাম্বিত 
হইয়াছিলি। তোর চোখ দিয়া খুব জল পড়িতেছিল। তুই 
কাদিতেছিলি। আমি তোর চোখের জলে ভিজানো ভক্তিচন্দন 
কপালে ধারণ করিয়াছি। তুই যেইরূপ মনে করিয়াছিলি ঠিক 
সেইভাবে চন্দন ফটোতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সব ইহার! কি 
করিয়া বুঝবিবে মা” প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 
আশ্রমস্থ ,সকলের মন হাক্কা হইয়া গেল এবং সকলে প্রেমানন্দে 
মাতোয়ারা হইয়া রহিলেন। 

এ দ্রিন হইতে ঠাকুরের উপর মায়ের ভক্তিবিশ্বাস আরও 
বাড়িয়া গিয়াছিল এবং শ্রীপাদপল্পেও চন্দন দিতে লাগিলেন 
এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে শুরু করিলেন। ফটোতে |& 
ভক্তিচন্দন বহুদিন লাগিয়াছিল এবং পরে 'এ ফটোটি ঠাকুর 
দমদম নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বাবাকে দীক্ষা দিবার পর 
উপহার দেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরে অগস্ঠাপি এ 
ফটোটি শোভ। পাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে রসিয়া জপ করিবার 
জন্য একটি ব্যাত্রাসন ও একটি তামার ঘট দিয়াছিলেন। ম| প্রথমে 
এ ব্যান্্াসন বৃঘহার করিতে ভয় পাইয়াছিলেন, পরে উহা ব্যবহার 
করিতেন। : শ্রীশ্রীঠাকুরের কত যে অলৌকিক লীল1 ঘটিত তাহ! 
যেরূপ বর্ণনাতীত সেইরূপ সংখ্যাভীত। খীহার! সঙ্গ করিয়াছেন 
সাহারা কিছু অনুভব করিয়াছেন এবং তিনি.ধাহাকে দয়া (করিয়াছেন 
তিনিই ধন্য হইয়াছেন। দর্শন করিয়াছেন। 


লীল! মাহাত্ম্য ১২৩ 


আশ্রম প্রতিষ্ঠার বংসর হইতে পাড়ার বহুভক্তের মধ্যে এক 
চাষী আশ্রমে বনুরকম কায়িক সেবা করিয়া গিয়াছে। সে 
আশ্রমে তাহার ক্ষেতের আনাজ তরীতরকারী ও বিশেষ ঝাল 
লংকা দিত। ঠাকুর তাহার নাম লংকাবাবা রাখিয়াছিলেন। 
দক্ষিণ বাক্‌সাড়ায় তাহার ক্ষেত ছিল ও তাহার বুড়িমাও 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত হুইয়া পড়ে। তাহার নাম ণডাটাবুড়ি, 
রাখ। হইয়াছিল এবং ঠাকুর তাহার সহিত খুব রঙ্গ করিতেন। 
ন্যুজদেহী বুড়িমা দূর হইতে ঠাকুরকে “গোবিন্দ” “গোবিন্দ” 
বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সারা পাড়াকে জানাইয়া আশ্রমে 
আসিত। লংকাবাবা সেই সময় আশ্রমে কীর্তনের সহিত 
শ্রীখোল বাজাইয়া সকলকে আনন্দ দিত ও সকল কাজে 
নির্বাক কর্মী হইয়া যোগদান করিত। 

আমার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, ডাক নাম 
'মটর+ বা মটু আশ্রমের শিল্পী ও নির্বাক কর্মী ছিল। আশ্রমের 
পুকুরে এক বৎসর দেখ! গেল প্রতিমার একটি কাঠামো ভাসিতেছে। 
& কাঠামোতে মাটি মাখাইয়া সরম্বতী প্রতিমা তৈয়ার হয় এবং 
একটি মাটির পাহাড় তৈয়ার করিয়া প্রতিমাটি তাহার উপর 
বসাইয়৷ পুজা করা হয়। সেই সময় আশ্রমের যাহা কিছু শিল্পকার্ধ্য 
সবই তাহার দ্বারা হইত। শ্ত্রীল্রীঠাকুর অগ্রন্থীপে আশ্রম করেন। 
উহা! এখন গল্গাগর্ভে বিলীন হইয় গিয়াছে । মটু এ আশ্রমের সমস্ত 
পুজা, পাঠ, ভোগ, রান! প্রভৃতি কর্ম করিত। কোরকোণ্ডায় ১৯৪৪ 
সালে কালী প্রতিষ্ঠার পর ছুর্গাপৃূজ! ও অন্নকূটের সময় আশ্রামে উপস্থিত 
থাকিবার জন্য ছুই তিন মাসের জন্য আমি ও তুলসী কোরকোণ্ড 
হইতে চলিয়া, আসিতাম | এ ছুই তিন মাস আশ্রম হইতে সে ও 
শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় বা “মাষ্টার কোরকোণ্ডায় গিয়া পৃজা পাঠে 
ব্রতী হইত।. সে কিছুদিন বাদে আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃছে গিয়া 
বসবাস করিতে থাকে এবং অকালে রোগভোগের পর মৃত্াবরণ করে । 


১২৪. যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


আমার অন্য খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীমান রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় আশ্রমের 
একজন নির্বাক নিরলদ কর্মী ছিল। দাছুর দেওয়া নাম “মাষ্টার? 
নিজেকে এমনভাবে সেবায় সমর্পণ করিয়াছিল যে নিজের থাওয়া- 
দাওয়া, বেশভূষার দিকে আদৌ নজর দিত না| সব সময় নিজেকে 
কোন না কোন' কাজে ব্যস্ত রাখিত। কোরকোগ্ডায় তাহারি 
বাহারে সকলে আনন্দিত হইয়াছিল। সকল কার্য্যেই পারদর্শী 
ছিল এবং একলাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরান্নাঃ পূজা, কীর্তন, বাসন 
মাজ! প্রভৃতি করিত। ১৯৬৩ সালে জুলাই মাসে সে আমাদের 
ছাড়িয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে । 

১৯৪২।৪৩ সাল নাগাদ একটি ঘটনা বাকসাড়া, শিবপুর অঞ্চলে 
প্রচুর আলোড়ন উঠাইয়াছিল £ 

আশ্রমের প্রতিবেশী শ্ীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে বয়স 
প্রায় নয় দশ বৎসর হইবে সকালে হঠাৎ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। তাহার হাতে একটি পটি বাধা। ঠাকুর আমার সেই সময় 
স্নান সারিয়া ঠাকুর ঘরে পুজার আসনে কিছুক্ষণ বসিয়া বাহিরের 
রকে আসিয়া! বসিয়াছিলেন। মেয়েটিকে দেখিয়াই বলিয়। 
উঠিলেন, “তোর কি হইয়াছে? হাতে পটি বাঁধা কেন?” সঙ্গে সঙ্গে 
মেয়েটি প্রাণ হারাইয়! সপাটে মেঝেতে লুটাইয়! পড়িল। তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া ঠাকুর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে সব ঠাণ্ডা, প্রাণের 
কোন. স্পন্দন নাই। ঠাকুর চিৎকার করিয়া সকলকে ভাকিতে 
লাগিলেন এবং সত্বর ডাক্তার ডাকিতে বলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চিৎকার শুনিয়া পাড়ার অনেকে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। পাঁচ সাত 
মিনিটের ভিতরে নাম কর! এ্যালোপাথ ভাঃ সুশীল সান্ঠাল, হোমিও- 
প্যাথ ফেলু ডাক্তার, সামনের বাড়ীর শিবুদা ছুটিয়৷ আসিয়া মেয়েটিকে 
পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে মেয়েটি মারা গিয়াছে । ডাক্তারগণ 
কোনওরূপ চিকিৎসা করিতে খ্বীকৃত হইলেন না কারণ উহ্থাকে 
পুর্নজন্ম দেওয়ার বিচ্ভা তাহাদের জানা ছিল না। সাধুবাবাকে 


লীল! মাহাত্মা ১২৫ 


সকলে সাম্বনা দিতে লাগিলেন যে মেয়েটির আয়ু ফুরাইয়া 
গিয়াছে তাহাতে আর ওনার কি করিবার আছে। ঠাকুর কিন্ত 
বুঝিবার নয় । 

প্রাণের ঠাকুর, তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “মা কেন উহাকে 
আমার নিকট আনিল? আমার সামনে কেন উহার প্রাণ লইয়! 
যাইবে? ইহা কখনও হইতে পারে না” বলিয়া আপনার কমগ্ডলু 
হইতে গণ্ুষ গণ্য জল লইয়া মেয়েটির মুদ্রিত চোখ ছুইটিতে সজোরে 
জলের ঝাপ্টা মারিতে লাগিলেন এবং পমা” *গ'” বলিয়! চিৎকার 
করিয়৷ *আমি কিছুতেই ওকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে 
দিব না” বলিতে লাগিলেন। সে যেন ঠাকুরের এক পাগলের 
অবস্থা । বিহ্বলনেত্রে তাকাইতেছেন আর জলের ঝাপ্ট মারিতেছেন । 
মধ্যে মধ্যে সুশীল ডাক্তারকে, “দেখো” *দেখো” বলিয়৷ নাড়ি 
দেখিতে বলিতেছিলেন। হঠাৎ ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, প্বাবা, 
মনে হচ্ছে নাড়ির স্পন্দন যেন পাচ্ছি।” তাহার পর ধীরে ধীরে 
মেয়েটির ঠাণ্ড। শরীর যেন একটু গরম হইয়া উঠিল। সকলে হৈ হৈ 
করিয়া উঠিল। তাহারপর মেয়েটি চোখ চাহিল, পাশ ফিরিল। 
এই দেখিয়া সুশীল ডাক্তার, ফেলুং ডাক্তার, শিবুদা সাধুবাবার চরণে 
গিয়া আছড়াইয়া পড়িলেন। প্রত্যেকে বিশ্ময়াভিভূত। সকলেরই 
চক্ষে জল | সাধুবাবাও নির্বাক হইয়া! অজঅ্রধারায় কাদিতেছেন, 
ছল ছল নেত্রে চাহিয়া আছেন। আশ্রমে আনন্দের বস্তা বহিতে 
লাগিল। স্বয়ং জগজ্জননীর আবির্ডাবে আকাশ বাতাস প্রেমে 
মাতোয়ারা হইয়া! উঠিয়াছিল। ঠাকুর আমার অচল অবস্থায় 
বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটিকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া 
চরণাযৃত ও গরম ছুধ পান করাইয়া স্বয়ং তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়। 
দিয়া আসিয়াছিলেন। মেয়েটির বাড়ীর লোকের] বুঝিতে বা ধারণাই 
করিতে পারিল না যে মরা মেয়েকে তাহার! গুরু গোবিনের 
অলৌকিক কৃপায় ফিরিয়া পাইয়াছে। . 


১২৬ যুগ্দেবতা রামগোবিন্দ 


প্রাণগোবিন্দের একটি ভাব আমরা লক্ষ্য করিতাম। তিনি 
ধনী সম্প্রদায়ের সহিত ম্িশিয়া তাহাদের অর্থ দীন ছুঃখীর কল্যাণে, 
সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাহাদের ছ্বারা ব্যয় 
করাইতেন। 

বালিতে শ্রীশস্তুপ্রসাদ ঘোষালের বাড়ীতে ঠাকুর তাহার এক 
ভক্তকে “একটি মা! আসিতেছেন। তাহাঁকে বসাইয়া রাখিবে, আমি 
এই আসিতেছি” বলিয়া রোগী দেখিতে শ্রীরামপুরে যাত্রা করেন। 
কিছুক্ষণ বাদে একটি মা গাড়ী করিয়! আসিয়। উদ্দিগ্রচিত্তে ঠাকুরের 
সন্ধান করিতে থাকেন এবং ঠাকুর 'যে তাহাকে অপেক্ষা করিতে 
বলিয়। গিয়াছেন উহা! তাহাকে জানানো হয়। উনি ভবানীপুর 
নিবাসী আ্যাটর্নী শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইন্দুমতী দেবী 
(সুন্দর মা)। তিন চার ঘন্টা বাদে ঠাকুর যখন শ্রীরামপুর 
হইতে রোগী দেখিয়া ফিরিলেন ইন্দুমতী দেবী ঠাকুরের চরণে 
আছড়াইয়া পড়িয়া এ রাত্রেই তাহার স্বামীর রোগমুক্তির জন্য 
ঠাকুরকে স্বগৃহে লইয়! যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। 
ঠাকুর পুনরায় এ রাত্রেই বালি হইতে ভবানীপুরে আগমন করিয়া 
বীরেশ্বরবাবুর ব্যাধিমোচন করিয়াছিলেন। এদিন হইতে তাহারা 
ঠাকুরের ভক্ত হইয়া উঠেন। 

কত শত, সহস্র লোক কলিকাতায় ঠাকুরের কৃপাধন্ত হইয়াছেন 
সকলের নাম, ধাম আমাদের জানা নাই। এই পুস্তক প্রকাশ 
হইবার পর সেই সকল ভক্তবৃন্দ ইহা পাঠ করিয়া ঠাকুরের সহিত 
তাহাদের প্রত্যেকের বিচিত্র লীলাকাহিনী স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ 
করিবেন। র | 
হরিশ মুখার্জী রোডে বিখ্যাত চিকিৎসক ভাঃ দীর্ঘাঙ্গীর বাড়ী। 
ডাঃ দীর্থাঙ্গী প্রাণ গোবিন্দের ভক্ত ছিলেন। ১৯৩০1৩১ সালে 
একদিন ঠাকুর কাহাকেও না৷ বলিয়া একাকী সিমলা দ্বীটের 
শ্রীগোবদ্ধন গোঁসাইর বাড়ী হইতে সোঙা ভবানীপুরে ডাঃ দীর্ঘাঙ্গীর 
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বাড়ী আসিয়া! উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ ওনার সমাধি 
হইয়া যায়। ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে হৈ হৈ পড়িয়া যায়। 
সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। কি করণীয় বুঝিতে ন! 
পারিয়া ডাক্তার দীর্ঘাঙ্গী গাড়ী করিয়া সোজা সিমল। হ্রীটে 
গোসাইবাড়ী আসিয়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের লইয়৷ যান এবং 
তাহারা ডাঃ দীর্ঘাঙ্গীর বাড়ীতে গিয়া কীর্তন ও আরতি করিয়া 
গোবিন্দের সমাধি ভঙ্গ করেন। কখন, কোথায়, কোন অবস্থায় 
ঠাকুরের যে সমাধি হইয়া যাইত কেহ বুঝিতে বা বলিতে পারিত না । 
এই সকল ঘটন! লাগিয়াই থাকিত। শ্রীদেবী, ভূ-দেবী ও নীলা দেবী 
তাহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন। 


১৯৪২ সালে জুলাই মাসে ঠাকুর আমাদের লইয়া অগ্রত্বীপে 
তাহার প্রতিষ্ঠিত “সাবিত্রী আশ্রমে লইয়া যান এবং অনেক 
অলৌকিক ঘটন! প্রত্যক্ষ করান। শ্্রীগো্গীনাথ  ভিট্রচার্য্য 
অগ্রদ্বীপের জমিদার ও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন এবং তাহার উদ্ভোগে 
ঠাকুর বর্ধমান জিলার এস্থানে বহু লীলা করিয়া গিয়াছেন। এ বৎসর 
জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাস গৌরীপুরে । এপ্রিল মে মাসে ঠাকুরের 
সহিত বা পরে বিজয়নগরে অরুণদা, দাহ, শীতলদা, অদ্বৈতদা, 
মুক্তি দেবী, রবি, প্রভৃতি গিয়াছিলেন। রাঘব আচারী, ডাঃ রাম। 
আয়েঙ্জার, রাঘব স্বামী প্রভৃতির গৃহে বাস করিয়াছিলেন। জুন 
জুলাই মাসে আমাদের লইয়া বর্ধমান জিলার অগ্রন্বীপে- ছিলেন। 
শ্রীজম্মাষ্টমী পুজা, অন্নকুট কাটাইয়। ডিসেম্বর মাসে বেনারসে কিছুদিন 
বিজয়নগর রাজপ্রাসাদে থাকেন । ূ 

১৯৪৩ সালে আমার মাতৃবিয়োগের পর ঠাকুর আমাকে, তুলসী 
ও অরুণদাকে লইয়া মধুপুরে কিছুদিন কাটান। শ্ররীশ্রীঠাকুরকে 
কয়দিনের জন্য মধুপুরে রাখিয়া অরুপদা! আমাদের মধুপুর হইতে 
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বৈগ্ভনাথধামে লইয়া যান। মধুপুরে তুলসীর ডায়েরী হইতে ইহার 
বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি-___ 
| __ মধুপুর যাত্রা! _ 

মধুপুর যাত্রা করিবার সময় আমরা চারজন গিয়াছিলাম। 
শ্ীত্রীসাধুবাবা, অরুণদা, তুলসী, পরিতোষ আমরা সকলে আশ্রম 
হইতে বুদ্ধদেব বাসে ১৩৫০ সাল ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার বৈকাল 
৫|৬টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রা করি। ট্রেন ৯টার সময় 
ছাঁড়িল। ...*.**** বৃহস্পতিবার ১০॥০টার সময় মধুপুরে আসিয়! 
নুধীরদা ও ডাক্তারবাবু ষ্টেশনে আসেন। ষ্টেশনে সাধুবাবার জন্য 
একখান! মোটর গাড়ি ছিল। সাধুবাবা, অরুণদ! ও পরিতোষ মোটরে 
চড়িয়া মধুপুরে চলিয়া গেল। আমি একটি এক-এনে টমটমে চড়িয়। 
মালপত্র লইয়া মধুপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম ।....***** 

এখানে প্রত্যহ ভোর বেলা একটি ুন্দর হাওয়া দেয়। তাহা 
অতি মনোরম কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মুরগীর ডাকও তেমনি কর্কশ 
শুনিতে লাগে । আমাদের আশ্রমে ২৩টি সুন্দর কুকুর আছে। 
তাহার! সদাই ঘাড়ে পিঠে ওঠে। | 

সেদিন সোমবার অরুণদা কোথাও বেড়াইতে যান নাই কারণ 
অরুণদার টনসিল বেশ ভালোভাবে দেখা দিয়াছে। তারপর জলটল 
খাইয়া আমরা শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্ভন সারিয়! লইলাম ।**.*** 
১০৮৫০ কালিবাবু চা ও জল খাবার খাইয়া অরুণদার সহিত গল্প করিতে 
বসিলেন। শরীন্রীসাধুবাব! গাছের তুলা তুলিয়৷ একটি পয়সায় ছাদ 
করিয়া একটি সরু কাঠির ভিতর দিয়! টেকো৷ তৈয়ার করিতে ছিলেন। 
পরে সেই টেকোর দ্বারা সুতা করিতে লাগিলেন। তখন সকাল 
৯টা বাজিয়াছে। আমি রচনা! লিখিতে লিখিতে ঘড়ি দেখিলাম ।****.. 

7255 অরুণদ! সেদিন বেড়াইয়া তখনও আসেন নাই। 
্রীশ্রীসাধুবাবা বাড়ীর পিছনদিকে বেড়াইতেছিলেন। ***... *" আমি 
পরিতোষ জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অরুণদা 
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বেড়াইয়া আসিলেন ১০॥০টার সময় । তখন আমরা দাড়ি কামাইতে 
ছিলাম। অরুণ! € খানি চিঠি লইয়া আসিলেন-_ভিজিয়ানাগ্রাম 
হইতে ২ খানি, দেবেদের বাড়ী হইতে ১ খানি, আশ্রম হইতে দাছুর 
লিখিত ১ খানি, মজঃফরপুর হইতে মোহিনীদার ১ খানি। সেইদিন 
আমি আমার দাদাকে একখানি খামে পত্র দিলাম ১১।২০ মিনিটের 


শ্রীশ্রীসাধুবাবা একটি চৌকির উপর বসিয়া গান করিতেছিলেন । 
অরুণ 1966: লিখিতেছিলেন। পরিতোষ আমার পাশে 
বসিয়াছিল। আমি রচনা লিখিতেছিলাম |*******০* 

শনিবার--আমি ও পরিতোষ বকুল ঝর্ণা দেখিতে যাইব বলিয়া 
মনস্থ করিয়াছি। মা তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য চা, নিমকি, 
পাপড়ভাজা ও মিষ্টি আনিয়া দিলেন। আমর! আহার করিয়া 
সকাল ৮টার সময় বাহির হইয়া ১*॥০টার সময় ফিরিলাম। 
দেখিলাম একটি শ্রোত আসিয়া বড় বড় পাথরের উপর দিয়! 
সুন্দর রূপে আরও পাথরের উপর পড়িতেছে। চারিধারে অজগর 
বন। আমরা! সেখানে আমাদের নাম লিখিয়া আসিয়াছি। 
আরও অনেক নাম তথায় লেখা আছে। আমরা আসিবার সময় 
খুব শীত্ই আসিয়াছি। বড় বড়. মাটির টিপি দিয়া আলের উপর 
দিয়া আসিলাম। আসিবার সময় আরও ছুইটি ছোট বর্ণ দেখিতে 
পাইয়াছি ও ছুইটি নদী দেখিতে পাইয়াছি। যাইবার সময় একটি 
নদী পার হইয়া ঝর্ণা, দেখিতে গ্রিয়াছিলাম। দেখিয়া খুব 
আনন্দ হইল। ফিরিয়া দেখিলাম অরুণদা আশ্রমে নাই। 
কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। শ্রীশ্রীসাধুবাবা আশ্রমে চৌকির 
উপর বসিয়! কুঁজা সারিতেছেন ও আমাদের সঙ্গে রঙ্গ করিতেছেন 
“তোমরা অতদূর যাও নাই। রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ।” 
কিন্তু সেখানে যাইয়া আমরা চিহ্ন আনিয়াছিলাম তাহা আমার 
ডাইরি বুকে জাকা আছে। তারপর আমর! স্নান করিতে যাইলাম | 

৪ 
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বাকসাড়ার, কমলামার, বালির কেন্টর ও শভ়ুদার, আরও ২ খানি 
এখানে প্রত্যহ ৬৭ খানি করিয়া পত্র আসিতেছে ও তাহার 
উত্তর অরুণদাকেও দিতে হইতেছে 1,*১১১১*০, সন্গোবেলা শ্রীশ্রীসাধু 
বাবার সহিত কীর্তন করিতে বসিলাম ও অরুণদ! কীর্তনের পরে 
ফিরিলেন |.*..১১.১১০ 

১টার সময় আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে করিতে 
মহাভারত পাঠ করিতে লাগিলাম। পরে ৩৪ টার সময় আবার 
বেড়াইতে যাইলাম। আমি ও পরিতোষ বেড়াইতে বেড়াইতে 
মধুপুর ইঠ্টিশনে প্লাটফর্মের উপর চারিধারে বেড়াইয়া সন্ধ্যা ৬০ 
টার সময় আমাদের আশ্রমে ফিরিলাম ও হাত পা ধুইয়া৷ কিছুক্ষণ 
বসিলাম। শ্্রীশ্রীসাধুবাব৷ সেদিন সামন্রে ফুলবাগানে বেড়াইতে- 
ছিলেন। পরে আশ্রমের পিছনদিকে বেড়াইতে যাইবেন। তারপর 
“তুলসী পরিতোষ” বলিয়া ডাকিলেন। আমরা তথায় যাইলে, 
উনি বলিলেন, “এইখানে একটি হুমকুণ্ড করিতে হইবে। আমরা 
তাড়াতাড়ি লাগিয়া যাইলাম ও ১॥ ঘণ্টার মধ্যে হুমকুণ্ড প্রস্তুত 
করিলাম । শ্রীশ্রীসাধুবাবা তথায় বসিয়া! আমাদের সহিত গল্প 
করিতেছিলেন। পরে কাঠ টাট আনিয়া একটি যজ্ঞ করিলেন । 
অরুণদা সেদিন চিঠিপত্র লিখিয়া পোঃ অফিসে ফেলিতে গিয়া- 
ছিলেন। সন্ধ্যা হইলে আমরা চা ও জল থাবার খাইয়! “কীর্তন 
করিতে বসিলাম। ৮্টার সময় কীর্তন শেষ হইল। বোমার বিষয় 


---******নসুধীরদা আমাদের ঘরে আসিয়া আমাদের বিছানায় 
শুইয়া পড়িলেন। তারপর মুধীরদার কীর্তন ও আমরা কীর্ভন 
করিতে লাগিলেন । কীর্তন করিতে করিতে ভোর হইয়া গেল।”".... 

***৯৫০৭ শরীশ্রীসাধুবাবা স্নান করিতেছিলেন। তারপর পরিতোষ 
ছেলেদের মহাভারত পড়িতে লাগিল। আমি দেয়ালে ঠেস দিয়া 
শুনিতে লাগিলাম । বেলা ১টার সমর আমরা সান ও আহারাদি 


লীলা মাহাত্মা ১৩১ 


সারিলাম। সেদিন আমর$ ২ জনে কোথাও বেড়াইতে যাই নাই। 
আশ্রমে বসিয় আমি মতা কাটিতেছিলাম ও পরিতোষ তুলা 
পিঁজিতেছিল। অরুণদ! পোঃ অফিসের দিকে গিয়েছিলেন। সন্ধা 
হইলে আমরা ২ জনে শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্তন করিতে 
বসিলাম | ৮টায় কীর্তন শেষ হইল। 

বুধবার**-**০-**, অরুণদা ৬।৭ মাইল দুরে বেড়াইতে গিয়া 
ছিলেন। আমি ও পরিতোষ ভোর বেলা কোথাও বেড়াইতে যাই 
নাই। তবে জল খাবার খাইয়৷ বাজারে দই কিনিতে কালিবাবুর 
বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অরুণদা ২ খানি চিঠি লইয়া 
ফিরিলেন। একখান! বাকসাড়া আশ্রম হইতে দাতুর দেওয়া ও 
অন্যখানি ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে । আমরা চিঠি শুনিলাম। পরে 
স্নান ও আহারাদি সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম । শ্তরীশ্রীসাধুবাব! 
তখন সুতা কাটিতেছিলেন।.......-*--অকণদা কিছুক্ষণ চিঠিপত্র 
লিখিয়া বেড়াইতে যাইলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। 
আমরা হাত পা ধুইয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবার কীর্তনে বসিলাম। 
অরুণদা কীর্তনের পরে আসিলেন। কীর্তন ৮টার সময় শেষ 
হইল ।--***---**গিরিজাবাবুর টেলিগ্রামের উত্তর আসিতেছে না...".. 

বৃহস্পতিবার'*******০০, আমি ও পরিতোষ ভোরে লাইন ধারে 
বেড়াইতে যাইলাম। মাত্র ২খানি চিঠি আসিয়াছে--গিরিজাবাবুর 
একখানি ও ঘোষসাহেবের একখানি । অরুণদার হাতে দিলাম। 
অরুণদ' পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবাকে শোনাইলেন | তখন ঘড়িতে 
১১৫ মিনিট। তার কিছুপরে আমরা স্নান করিতে ঘাইলাম। 
আমাদের আশ্রমের ডাক্তারবাবু (সুরেন ঘোষ ) সেইদিন কলিকাতা 
হইতে ফিরিলেন ও অনেক কলিকাতায় বোমার খবর আমাদের 
শুনাইলেন। : 

শুক্রবার--১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার আমরা ও জনে অর্থাৎ 
অরুণদা, আমি ও পরিতোষ বন্চিনাথ যাত্রা করিয়াছি 1******* *০০* 


১৩২ যুগদেবত! রামগোবিন্দ 


আমরা প্রথমে ধর্মশালায় গিয়া উঠি ।.....*০০, ছান্নু অর্থাৎ 
ডাক্তরবাবুর ছেলে আমার্দের ডাকিতে আসিল। তখন আবার 
বেডিং বাঁধিয়া! লালকুঠির পুরণদহ পাড়ায় ভাক্তারবাবুর বাড়ীভে 
যাইলাম-*..."..-.. ."চারিধারে গোলাপ বাগানে ভণ্তি ফুলের গন্ধে 
আমাদের খুবই আনন্দ দিতে লাগিল ।***.-..--.. তারপর ৩টা 
৪টার সময় বেড়াইতে বাহির হইলাম বৈদ্ানাথে তপোবন দেখিবার 
অন্য । তপোবন নয় সে একটা মস্ত উঁচু পাহাড়। সেখানে 
বালানন্দ স্বামীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে । -*-*০৭ পরদিন 
১১ই ডিসেম্বর শনিবার***-*"বেলা ১০টার স্ময় ত্রিকুট পাহাচ্ড 
দেখিতে.***--্টাঙ্গা করিয়া! যাত্রা করি ।***-."বেলা ১টার সময় 
পৌছিয়াছি। তারপর একজন পাহাড়িয়৷ ( বিন্থুয়া ) লইয়া ব্রিকুটে 
চড়িয়াছি-*."-ত্রিকূটের মাথায় উঠিয়াছি-.....একটি ছোট মাঠের 
মতন আছে*****তবে জলের বড় কষ্ট'.....পাহাড়ের মাঝখানে 
অরুণাচল মিশন আছে। সে আশ্রম একটি গহ্বরের ভিতর । 
তাহার পাশেই ব্যোম ব্যোম বাবাজীর একটি আশ্রম আছে। পাশে 
ছোট ধর্মাশালা. আছে। পাহাড় হইতে নামিয় ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ 
বাবাজীর আশ্রমে বসিয়। জলখাবার খাইয়া লইলাম। তথন প্রায় 
সন্ধ্য। হইয়া আসিতেছে । আমরা বিশু! পাহাড়িয়াকে ১২ টাকা 
বক্সীস করিয়া টাঙায় আসিয়া! চড়িলাম ।:---"" 

১৭০৭ যসিডভি হইয়া আমর! ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার মধুপুরে 
ফিরিলাম। ৯টার সময় আমর! মধুপুর আশ্রমে আসিয়াই দেখি 
শ্রীশ্রীসাধুবাবার সমাধি হইয়াছে ও ভাক্তারবাবুর মেয়ে লক্ষ্মী 
দিদি বই পড়িতেছে "এমন সময় সাধুবাবার সমাধি ভঙ্গ 
হইল। পরে আমর! প্রণাম করিলাম ও বৈস্ভনাথের কাহিনী 
বলিলাম ।** 

পরদিন বুধবার ১৫ই ডিসেম্বর-..... এমন সময় সাধুবাবা আমাদের 
ডাঁকিলেন ও বলিলেন আশ্রমের সামনের দিকে একটি হুমকুণ্ড করিতে 
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হইবে । আমরাও. লাগিয়া যাইলাম। এমন সময় অরুণদা বেড়াইয়া 
ফিরিলেন ২৩ খানি চিঠি লইয়া ।****. 

বৃহস্পতিবার ১৬ই ডিসেম্বর-"" "শ্রীশ্রীসাধুবাবা গান করিতে- 
ছিলেন'-.-*-সন্ধ্যার সময় ফিরিলাম ও শ্রী-্রীসাধুবাবার সহিত কীর্তন 
সারিলাম ।*....পরদিন শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর"....এমন সময় 
দ্বারকালজ হইতে ভোবে। আমাদের আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছে। 
ঘড়ি দেখিলাম সকাল ৮টা হইয়াছে । সেইদিন সকালে ৯টার 
সময় অরুণদা, তুলসী, ভোবো৷ আবার বকুলীয়। ঝর্ণা দেখিয়া ঠিক 
১২টার সময় আমাদের আশ্রমে ফিরিয়াছে। পরিতোষ পোঃ অফিসে 
চিঠি আনিবার জন্ত গিয়াছিল।....-... সেদিন রাত্রি ৮টার সময় 
দ্বারকালজে মেজদ| বাক্সাড়া হইতে মধুপুরে আসিয়াছে । আনিতে 
গিয়াছিলেন খাঁদুদা ও বড়দা। বেড়ায় আসিয়া আমর! 
শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্থন সারিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিয়। রাত্রির 
আহার করিলাম ও পরে বিশ্রাম করিলাম । সেইদিন রাত্রে ১০টা 
হইতে ১২॥০টা পর্যন্ত ভয়ানক সমাধি হইয়াছিলেন। শেষে 
পরিতোষকে জড়াইয়া জড়ামড়ি করিয়া প্রচণ্ড সমাধি অবস্থা 
হইয়াছিল। তাহার পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার সুধীরদা 
মধুপুর হইতে হাওড়ায় রওনা হইলৈন*****-** শ্ীশ্রীসাধুবাবা তখন 
ফুলবাগানের মাঝখানে একটি চেয়ার লইয়া বসিয়াছিলেন ও 
বাজারওয়ালীদের লইয়৷ রঙ্গ করিতেছিলেন।--*---******* পরদিন 
সোমবার ২০শে ডিসেম্বর বাজারে হাট ছিল।-...******** আমি 
এখানে প্রতাহ প্রায় স্ুত! কাটিতাম। সেদিন সুতা কাটিতে কাটিতে 
সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে আমরা হাত ও মুখ ধুইয়া কীর্তন 
সারিয়া বিছানায় বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় অরুণদ! 
দ্বারকালজ হইতে রাত্রি ৮টার সময় বেড়াইয়! আসিলেন। 

১০০৮, সেই দিন রাত্রে সুর্ধীরদার শাশুড়ির মৃত্যুর টাল ২৩ বার 
গিয়াছে | শ্রীন্রীসাধুৰাবা চরণ দিয়! বালতি বালতি জল পাতকুয়া 


১৩৪ যুগদেবতা! রামগোবিন্দ 


হইতে আমি উঠাইয়। দিলে তাহার নাকে ও মুখে ঢালিয়। বাঁচাইলেন। 
পরদিন মঙ্গলবার ২১শে সকাল বেল! ৬টার সময় শীতলদার দিদি 
আমাদের আশ্রমে অর্থাৎ মধুপুরে আসিয়াছেন।"*-*"বাকসাড়ার 
খাছুদা সেদিন হাওড়ায় রওনা হইয়াছেন। রাত্রি ৮টায় ভেরাড়ুন 
একৃসপ্রেসে শীতলদার দি বৈদ্ভান!থ চলিয়া গিয়াছেন।-" :-*২৩শে 
ডিসেম্বর ণই পৌষ-....'্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্তন সারিলাম। 
******পেরদিন শুক্রবার ২৪শৈে ডিসেম্বর বাজারে হাট ছিল-"..*-প্রায় 
৬ টাকার বাজার করিয়! ১২॥০টার. সময় ফিরিলাম। পরে স্নান 
করিয়! ১টার সময় আহার করিলাম | 

'****তাহার পরদিন রবিবার ২৬শে ডিসেম্বর সকাল বেলা 
অরুণদা বেড়াইতে গিয়াছিলেন***** আমরা! পোঃ অফিসে 15669]: 
আনিতে যাইলাম ও ৬ খানি 19৮৮০: আনিলাম । তাহাতে রবির 
মার, বালির সতুদদার, দেবেদের, শীতলদার দিদির ও মার ২ খানি এই 
ছয়থানি। তারপর আমরা বৈকালবেলা আমি ও পরিতোষ 
দ্বারকালজে বেড়াইতে যাইয়াছি। তথায় একটি ছোট খাটো 6৪ 
09767 হইয়াছে । আমরা রাস্তায় আসিতেছি এমন সময় অরুণদা 
বেড়াইতে যাইতেছেন। আমর আশ্রমে আসিলাম ও চা-টা 
খাইলাম। সেদিন শ্রীশ্রীসাধুবাবার কীর্তন হইল না কারণ ভীম্ম- 
বাবার বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পাইয়া | ছুপুরবেলা অরুপদা 
গ্ীতাপাঠ করিয়াছিলেন। 

*০*০০+ পরদিন সোমবার অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর সকাল হইতে 
হইতে সন্ধ্যা পর্যাস্ত আশ্রমেই ছিলাম। সেদিন আমি স্মুত| 
কাটিয়াছি। . পরিতোষ তুলা পিঁজিয়াছে। '......-. শরীশ্রীসাধুবাবা 
সেদিন সমাধি ছিলেন । সমাধি ভাঙ্গিল সন্ধ্যার পর। আমাদের 
কীর্তন সেদিন হয় নাই । *****পরদিন ২৮শে ডিসেম্বর মজলবার'..""" 
আমি স্ৃত! কাটিতেছিলাম, পরিতোষ তুলল! পিজিতেছিল। অরুণদা 
আমদের কলিকাতায় রওনার জন্য 19৮৮: লিখিতেছিলেন ।'***** 
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আমরা বেড়াইয়া ফিরিয়া স্রীপ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্তন সারিলাম। 
তখন রাত্রি ৮টা। বড়দা সকাল বেল! আমাদের আশ্রমে বেড়াইতে 
আসিয়াছিলেন। পরদিন ২৯শে ডিসেগ্বর বুধবার আমর! যাত্রা করি 
সন্ধ্যা 9৪৯ ট্রেনে মোঘলসরাই করিয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলাম। 
ঠাকুর যখন আশ্রমে থাকিতেন সাধারণতঃ; বেশীর ভাগ 
সময় আশ্রমের পিছনে আমার কাকা শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
বাড়ী “রাধাকুঞ্জে রাত্রের মত চলিয়া যাইতেন। তাহাকে ঠাকুর 
“ছোট গৌসাইজী” বলিয়া ডাকিতেন। আমি ও তুলসী রাত্রে 
আশ্রম হইতে তীহার সহিত গিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া 
আসিতাম। আশ্রম হইতে ৭০1৮ গজের ব্যবধান হইবে। তখন কাচা 
রাস্ত। ছিল ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন যাহার উপর দিয় আমর কাকার 
বাড়ী যাইতাম। বর্ষাকালে রাস্তায় খুব কাদা হইত। কাচামাটির 
কাদা। তিনি রোজই হাঁটিয়া যান। একদিন লীলাময় প্রতৃ 
কি মনে করিয়া বলিলেন, “আমায় কাধে করিয়া কে লইয়। 
যাইতে পারিবে?” আমরা সকলেই ভাবিতেছি, ওরে বাব! 
ঠাকুরকে কাধে করিয়া কে লইয়া যাইবে, ঠাকুর যা ভারী, 
চেহারাটাও ত বড় কম নয়, অতবড় শরীরটা কাধে করিয়া 
লওয়া কি সহজ কথা? এমন সময় ঠাকুর আমার বলিয়া 
উঠিলেন, প্কি ভাবছ? আমি খুব ভারী? আচ্ছা তোমরা 
একবার দেখই না! ভারী কি হাল্কা” বলিতে বলিতে গেটের 
কাছে গিয়া আমার ও তুলসীর কাধে ভর দিয়! ঝুলিয়া পড়িলেন। 
আহা! কি অন্ভুত ব্যাপার। ঠাকুর আমার কি হাকা হইয়! 
গিয়াছেন। মনে হইতেছিল যে ঠাকুর যদি এত হান্বা হন 
তাহা হইলে আমরা অনায়াসে তাহাকে এক মাইল পথ লইয়! 
যাইতে পারিব। গৌঁসাই বাড়ীর নিকট গিয়া লীলাময় 
করিলেন, *কি, কিরপ লাগছে? কোনওরূপ কষ্ট 
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হইতেছে না ত1* পরক্ষণেই ঠাকুর আমার এত ভারী হইয়া 
গেলেন যে আমরা আর এক পাও ঠাকুরকে লইয়া আগাইতে 
পারিলাম না। হাত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম । তাহার পর 
যাহা হইবার তাহাই হইল। আমরা তিনজনেই কাদায় বসিয়া 
পড়িলাম। সর্ধ অঙ্গে কাদামাখামাথি হইয়! গেল! ঠাকুর আমার 
উঠিয়া! পড়িয়া! হাসিতে হাসিতে ছোট গৌঁসাইয়ের বাড়ী চলিয়া 
গেলেন। কাকার বাড়ী গিয়া হাত পা! ধুইতে ধুইতে বলিলেন, 
«ইহাদের এমন ক্ষমতা নাই আমায় কাধে করিয়া লইয়া আসে। 
গৌঁসাইজী, তোমার বাড়ীর মাঝ রাস্তায় আনিয়া আমায় ফেলিয়া 
দিয়াছে” গোৌসাইজী ও গৌসাইমা (কাকীমা টা বাপার দেখিয়া 
হাসিতে লাগিলেন । 

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন শ্রীগোবিন্দ আশ্রমে লীলা করিতেছিলেন 
তখন শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, ছূর্গাপুজা, কালীপুজার . পরে প্রতিপদে 
শ্রীত্রীঅন্নকূুট মহোৎসব ও পৌষ সংক্রান্তিতে তাহার শুভজন্মোৎসব 
এই চারটি উৎসব পালিত হইত। বর্তমানে তাহার মহাসমাধির 
দিবস উপলক্ষ্যে তিরোধান স্মরণোৎসব জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি হইতে 
দিবসত্রয় উদযাপিত হয়। শ্ীকৃষজন্মাষ্টমী হইতে রাস পুণিম। 
পর্য্যস্ত সংকল্লে হুর্গাপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে 
অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ সাক্রান্তিতে প্রাণগোবিন্দের শুভজন্মোৎসব 
পালিত হয়। ইহা ব্যতীত শ্রীশ্রীসরম্বতীপূজা, মহালঙ্মীপৃজা, 
রাধা অষ্টমী, তুলসীর বিবাহ, অক্ষয় তৃতীয়া, গুরুপৃ্ণিমা 
ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি ও উৎসাহে উদযাপিত হয়। বারো মাসে, 
তেরো পার্বণ চলিতেছে । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত ধাহারা সংস্পর্শে আসিয়াছেন ভাহারাই 
বস্তু পাইয়াছেন। কেহ ধারণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন কেছ 
হারাইয়। : ফেলিয়াছেন। দয়াল ঠাকুর কিন্তু বলিতেন, 
"একবার যে আমার কাছে আসিবে তাহাকে এই জন্মে না 
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হয় তিন জন্মের ভিতর পার করিয়৷ দিতে হইবে ।” ভক্তদের 
তিনি এমন আধ্যাত্মিক করিয়া দিতেন যে তাহার ভাবাবিষ্ট, 
প্রেমিক, পাগলপ্রায় হইয়া পড়িতেন এবং আধ্াত্মিক সাধনায় 
নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তীহারা তাহার দর্শনের জন্য 
আকুলি বিকুলি করিতেন এবং তাহার সন্ধানে দেশময় তোলপাড় , 
করিয়! ফেলিতেন | তাহাদের অবস্থা গোপ গোগীদের ন্যায় হইয়। 
পড়িত এবং তাহারা রামগোবিন্দকে সাক্ষাৎ গোবিন্দজ্ঞীনে ধ্যান ও 
পুজা করিতেন। বস্তুবাদী, বিষয়চিন্তাশীল পাথিব মানুষকে তিনি 
অবাডমানসগোচরের ও আনন্দের ছিটা ফৌটার আস্বাদন 
করাইয়! অমৃতের সন্ধানে ব্রতী করিয়া তুলিতেন। সাধনায় 
টানিয়া আনিতেন। তাহার নবকলেবরে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য 
“এইবার অন্নগতপ্রাণ কলিহতভ্রীবকে নামপ্রেমে, অন্নসেবা করিয়া 
ভাসাইয়া দাও।” সংগীতের ভিতর দিয়া তিনি সাধনা ও 
দর্শনের উপর জোর দিতেন। জীবকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা 
করিবার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলিতেন, “সংগীতের ভিতর 
দিয়া তাহাকে যত সহজে পাওয়া যায় অন্ত কোন সাধনায় এত 
সহজে পাওয়া যায় না। সুরই ত্রন্ম। দম্সে খাও আর দম্সে 
কীর্তন কর। জয় রাধে গোবিন্দ পেট ভরলে আনন্দ” তাই 
বুঝি তাহার আর এক নাম গীতগোবিন্দ | 

তাহার ভক্তদের মধ্যে কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইত তাহার 
উদাহরণ আমরা পুরুলিয়ার লব্বপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট শ্রীহরিবিলাস 
মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত লেখা হইতে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 
শ্রীহরিবিলাস; ব্রজবিলাস; প্রভৃতি শ্রীজগদীশ যুখোপাধ্যায়ের পাচ 
পুত্র প্রতোকেই পুরুলিয়ার স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং স্ব স্ব কর্সক্ষেত্রে 
দিকপাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

'গ্রীন্রীগুর আমাকে লেখনীতে, স্মৃতিতে, ভাষায় ও ঘটনার 
পরিবেশনে সাহায্য করিবেন এই ভরসায় আমার মত অস্থিরচিত্ত 
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ব্যক্তি নুনের পুতুল হইয়া সমুদ্রের মত অপার অনন্ত শ্রীমন্নারায়ণন্বরূপম্‌ 
অস্মদ্দাচার্ধ্য সম্বন্ধে লিথিতে বসা ধুষ্টতামাত্র। ভরসা তাহার কৃপা 
হইলে পঙ্গুও পাহাড় লংঘন করে, মুকও বাচাল হয়! 

আমার জ্যোষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী শতদলবাঁসিনীর হাওড়ার রামকৃষণ 
পুরে বিবাহ হয়। তার একটি মাত্র পুত্র অজিতের জন্ম হইতে 
ভগিনী চিররুগ্না হইয়া পড়েন। আমার ভগিনী আমার পিতার বড় 
প্রিয় ছিল। পিতা তাহার চিকিংসার কোন ক্রটি রাখেন নাই। 
ডাক্তারী, কবিরাজী, দৈব, হাতুড়ে বহু অর্থব্যয়ে কিছুতেই তাহাকে 
সুস্থ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৯৩০ সালে আমি পিতাকে 
সংবাদ দিই দিদির মৃত্যু আসন্ন। রাখে হরি ত+ মারে কে? আমার 
দিদি কোন সুত্রে শ্রীশ্রীসাধুবাবার সন্ধান পেয়ে বাবার চরণে 
১৯৩২ সালে নিজেকে সমর্পণ করিলেন । দিদির কাছে জানিয়াছিলাম 
'ষে সাধুবাবা ভবানীপুরে আমার জ্যাঠামহাশয়ের ভাড়া বাঁড়ির ছাদে 
এক হোমযজ্ঞ করেন। তাহার শিখা এত উচ্চে উঠে যে লোকে 
অগ্নিকাণ্ড ভাবিয়া! দমকল ডাঁকিতে উদ্চত হয়। সাধুবাবা জ্যাঠা- 
মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়, আপনার ছাদের যদি 
একটি ইট নষ্ট হয় তবে সোনার ইট করাইয়া দিব |” 

১৯৩৭ অনেক দিন পরে কলিকাতায় জুলাই মাসে মোকর্দমা 
উপলক্ষে গিয়া দিদিকে দেখি। মৃত্যুপথযাত্রী দিদিকে স্বাস্থ্যবতী 
দেখিয়া সবিম্ময়ে দিদির জীবনদাতার সন্ধান ও দর্শনাভিলাষী হইলাম। 
দিদির মোটরে ভাগ্নে অজিতের পরিচালনায় আহ্রীটোলায় চুনিলাল 
ভট্টাচার্যের বাড়ি যাই সাধুবাবার সন্ধানে। তথায় তাহাকে না 
পাইয়! ভবানীপুরে সুন্দর মায়ের ( এযাট্পী বীরেশ্বর চট্টোপ্যাধ্যায়ের ) 
বাড়ী যাই। জ্ানিলাম বাবা চেতলাতে শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়-এর 
বাড়ীতে আছেন। আমর! সেখানে গিয়াও বাবাকে না থাইয়া 
ভগ্নোৎসাহে ফিরি। রাত্রের ট্রেনে পুরুলিয়৷ প্রত্যাবর্তন করি। 
পরদিবস প্রাতেই সাধুবাবা শিবপুরের হোমিও ডাক্তার প্রীসুরেন 


লীল। মাহাত্ম্য ১৩৯ 


ঘোষ সহ রামকৃষ্ণপুরে দিদির কাছে গিয়ে বলেন, “তোরা! ভাই বোনে 
ঘুরে ঘুরে আমাকে খুঁজিতেছিলি আর আমি শিবপুরে ডাক্তার দাদার - 
বাড়ীতে ছিলাম ।” 

অন্তর্যামী ভক্তের হৃদয় বুঝিয়া দয়ার্দ হইয়া নিজেই পুরুলিয়ায় 
দিদি ও ডাক্তার নুরেন ঘোষকে নিয়ে বুধবার প্রাতে আমাদের অবাক 
লাগাইয়া গাড়িতে আসিয়া আমাদের বাড়িতে চরণ ধুলি দেন। 
আমার পিত৷ শ্রীজগরদদীশ মুখোপাধ্যায় সাধুবাবার প্রথম দর্শনে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপাতপূর্বক অভিবাদন করিলেন। আমি সাধুবাবার 
উদ্ভ্রান্ত চেহারা ও কেবলমাত্র অন্তর্বাস ও বহিবাস ও ক্ষীণদেহ 
দেখিয়া! নিনিমেষ ও অশ্রপূর্ণলোচনে তার শ্রীচরণে পড়ি। তিনি 
প্রথমেই আমার মধ্যম পুত্রের শিশির কুমারের মুখে হাত দিয়া তাহার 
খারাপ অসুখ হইবাঁর উপক্রম হইতেছিল তাহা সারাইয়া দিলেন। 
মুহূর্ত মধ্যে বেতার বার্তার ম্যায় আমাদের বাড়ীতে তাহার আগমন- 
বার্তা সহরের দিকে দিকে প্রচারিত হইয়। গেল ও সঙ্গে সঙ্গে বনু" 
পূর্বপরিচিত ভক্ত, শিষ্য, শিষ্যা আসিতে লাগিলেন! তৎসময়ে 
বাবার উপবাস চলিতেছিল। কেবলমাত্র চা পান করিতেন । 
বৈকালে বাব!, ডাক্তার দাদা, শতদল দিদি, আমিও পিতাসহ 
ধানবাদের দ্িগওয়াঁড়ী কয়লাখনির ম্যানেজার শ্রীভৃবন মিত্র মহাশয়ের 
বাটী আমার্দের মোটরযোগে গিয়! পৌঁছাই। তখন দেখি অরুণদাদ' 
কলসীতে করিয়া পার্বর্তী নদী হইতে বাবার জন্য পানীয় জল . 
লইয়া পথে আসিতেছেন। অরুণদাকে দেখিয়া! বাবা আনন্দে অধীর 
হইলেন। ভূবনবাবুর কোয়ার্টারে চা পান করিয়া সেই মোটরেই 
রাত্রি ১*টায় আমাদের বাড়ী পুরুলিয়ায় ফিরিয়া আসেন। 

সেই দিন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাবাকে দর্শনার্থী ও রোগীদিগকে 
দর্শন দিতে হয়। পরদিবস অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বাব! শহরের 
মস্তিফ বিকৃত ভত্রসস্তানদের দর্শন দেন। তন্মধ্যে উল্লেখষোগা 
শ্ীবিমলাকাস্ত সরকার আসিয়া দর্শন করেন ও আরোগ্য লাভ করিয়। 


১৪০ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


চলিয়া যান। মধ্যান্থে সাধুবাবার আদেশে ললিতবাবুর কমল কুঠিতে 
সাধুবাবার আগমনবার্ত। আমি জানাইতে গিয়া তথায়.ফিজের শীতল 
পানীয় জল পান করিলে আমার গা খুব গরম হয়। শরীরের উত্তাপ 
ও অন্ুস্থতা খুবই বৃদ্ধি পা়। বাবার তখন উপবাস। উপরন্তু 
বৃহস্পতিবার তিনি চর দেন না। হাঁপানী রোগ থাকায় আমার 
হৃদয়ের ও বক্ষের যন্ত্রণ৷ এত বৃদ্ধি পাইল যে তাহার অনিচ্ছাসত্বেও 
আমি যেন জোর করিয়া তাহার শ্রীচরণ নিজ বক্ষের উপর ধারণ 
করিলাম। পাড়ার বহুদর্শক মণ্ডলী তখন সাধুবাবার নিকট নীচের 
ঘরে বসিয়াছিলেন। আমি যেন ভাবগ্রস্থের হ্যায় আচরণ করিলাম । 

অধিক রাত্রে দোতলায় আমি সাধুবাবা যে ঘরে ছিলেন ঠাহার 
ঘরে প্রবেশ করিয়! ( মনসা ) ট্রান্সে, বলিলাম, “আপনি যদি ভগবান, 
তবে আমার ন্বর্গতা মাতাকে দেখাইতে পারেন ?” তিনি. যেন আমাকে 
নির্দেশ দিলেন তার শ্রীচরণ ছুটি ধরিতে ও সেইখানে যেন আমি 
'আমার মাকে খু'জি। অনুভব করিলাম অমস্থণ ছুইটি চরণ মাত্র । 
তাহার পর ডাক্তার দাদা, অরুণদাদার সাক্ষাতে সাধুবাবার সহিত 
আমার মল্লযুদ্ধ চলিতে লাগিল । সাধুবাবা আমাকে ঘরের মেঝেতে 
ফেলিয়! তাহার শ্রীচরণ আমার বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন । 
আমার ভগিনী ও শ্রী শীবথ ধর্শ+। সাধুবাবার শ্্রীচরণ পাইয়া 
মনে হইল যেন আমার সত্ব কোন এক ভিন্ন রাজ্যে চলিয়। গিয়াছিল 
তাহা ভাষায় বর্ণনা অসাধ্য। পরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন যে উহা! 
আমার ভাগ্যে জ্যোতিদর্শন ঘটাইয়াছিল। 

তৎপরদিনই সকালে বাবা, অরুণদা ও ডাক্তারদাদা মোটরে 
ধানবাদ চলিয়া যান। আমি তাহাদের সঙ্গে সহগমন করিতে 
উদ্যত হইলে বাবা আমাকে ফটকের বাইরে যাইতে নিষেধ করিয়া 
যাত্রা করিলেন। বাবার অবস্থানের জন্য নিজের ঘরে যে বিছান! 
পাতা হইয়াছিল উহা হইতে এক অপূর্ব ভ্রাণ পাইতে থাকি ও আমি 
এ একভাবেই রাখি। তাহার চলিয়া যাওয়া ও বিরহ আমাকে 


লীল! মাহাত্ময ১৪১ 


উদ্মাদপ্রায় করিয়াছিল। আমি তথন কোর্টে বাহির হইতাম ও 
কাজের খুবই চাপ। অনবরত বিরহানলে ক্রন্দনরত ও যেন 
কিছুই ভালে! লাঁগিতেছে না। রাত্রিতে নিদ্রা গেলে একদিন 
এমন ভাব হইয়াছিল যে আমি ভগবানপ্রাপ্ত হইয়াছি ও আনন্দে 
আকুলিতে তেতলাছাদ হইতে বম্পপ্রদান করিতে উদ্ভত হইয়াছিলাম। 
স্ত্রীকে চেখের বিষ মনে হইত। কেবলমাত্র জ্যাঠাইমার কথা 
শুনিতাম। সপ্তাহকাল বাদে শ্বশুর মহাঁশয়কে সংবাদ দিয় বর্ধমান 
হইতে আনানো হইল । তিনি ৰর্ধমানে আমাকে, স্ত্রী ও এক বৎসরের 
শিশুকন্যা সহ লইয়া গেলেন ও ১৫২০ দিন বর্ধমানে থাকিয়। 
কথঞ্চিত স্থির হইলে পুরুলিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া ওকালতিতে 
যোগ দিই। 

বাবা অবস্থানকালে আমি তৎকালিন আমাদের পরিবারবর্গের 
সহিত বাধার একটি ফটো "গ্রহণ করিয়া রাখি। ফটোটি যখন 
বাধানো হইয়া আসিল আমি সাধুবাবার বক্ষের ভিতর ”“ও মা” এই 
অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে দোঁখয়াছিলাম | তাহাতে আমার পরিবারবর্গ 
মস্তিক্ষের অসুস্থতা সন্দেহে ফটোটি তৎক্ষণাৎ লুকাইয়া! রাখে ও 
আমাকে দেখিতে দেয় নাই। এখনও সেই ফটোর একটি কপি 
আছে। অরুণদাদার নিকট পরে শুনিয়াছিলাম যে বাব! বিজয়নগর 
মহারাণীর কোন জরুরী কাজের জন্য বিজয়নগর যাইতেছিলেন কিন্ত 
আমার উদ্মাদ অবস্থা জানিতে পারিয়া তাহ। স্থগিত রাখিয়া শিবপুরে 
রহিয়া৷ যান । 

১৯৩৭ সালে জুন মাসে বাবা যেদিন আমাকে অমোঘ ওঁষধ 
লুকান চরণধুগল এমন কি ভবরোগের আপ্তি গষধ ছিল যেই চরণে-_ 
শ্রীচরণ দিয়! পরদিন আমাদের গৃহ হইতে গড়জয়পুরের রাজজামাতা 
শ্রীব্রজরাজকুমারের মোটরে ধানবাদ চলিয়া যান। সেইদিন আমি 
আমার জীবনের আয় ব্যয়ের হিসাবের খাতায় যাহা লিখিয়াছিলাম 
তাহ! তুলিয়া দিলাম--“মনুষ্যরূপ ভগবান আমাকে চরণ দিলা জীবন 


১৪২ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


ধন্ত করিয়া আমাকে বিরহবেদনাতে কীদাইয়। ধানবাদ চলিয়া 
গেলেন।” দিন যত যাইতে লাগিল তাহারই কৃপায় বাবার 
ভগবানত্বে মনে অবিশ্বাস হতে ঘোর অধিশ্বাসে পরিণত হইল এবং 
একদিন তাহা খাতায় কালি দিয়া কাটিয়! রাখিয়াছিলাম । তাহা 
না হইলে আমাকে হয়ত গৃহত্যাগী হইয়া পড়িতে হইত। এইভাবে 
১৯৪০ পর্যন্ত চলিতেছিল। 

১৯৪* ডিসেম্বর আমার মায়ের বড় মামার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীইন্দ্র- 
নারায়ণ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রস্রাব রোগের মুক্তির জন্য বাবাকে 
আশ্রম হইতে অরুণদাদ| সহ পুরুলিয়াতে তাদের নিজেদের পৈতৃক 
বাটীতে আনে। আমি বাবার পুরুলিয়াতে আগমন বার্তা পাইয়। 
থুবই আনন্দ ও ভয় মিশ্রিত মনে সত্বর তার শ্রীচরণে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও 
আত্মনিবেদন করিতে গেলাম । দর্শনমাত্র তিনি বলিলেন, “পাগলামী 
করবিনি ত আর? যাও তোমার বাবার ঘরে আসন পাতিয়া 
রাখ। আমি শীম্রই আসিতেছি।” রাত্রিতে বাবা আমাদের ঘরে 
পাতা আসনে নীচের কোষ্ঠে অরুণদাদা সহ আসিয়৷ মহানন্দে করতাল 
গৃহ শ্রীশ্রীনাম কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন । 

আমি আশ্রম হইতে প্রকাশিত আবির্ভাব” পত্রিকার প্রথম 
পংখায় ইংরাজীতে 13১92101771805100989 ০01 ৭799 97৪6 9831)0 
381১৪, লিপিবদ্ধ করি। বাবার আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যবহার ও 
[লার স্বর আমার নিকট যেন প্রতীয়মান হইল ১৯৩৭ সালের 
বাবা ১৯৪০ সালে এক মোহস্তমহারাজে রূপান্তরিত হইয়াছেন। 
[ইবার আমাদের বাড়ীতে তিনি প্রথম কীর্তন গাহিলেন। এখনও 
ঘন আমার কর্ণকুহরে লাগিয়া আছে এবং আজও আমাকে মধ্যে 
ধ্যে ব্যাকুল করে। ১৯৪০ নভেম্বরের ১৫ দিন আমাদের ও মামার 
াড়ীতে অবস্থান কালে দৈনিক এক হাজার হইতে আড়াই 'হাঁজার 
রাগী রাস্তায় ভীড় করিয়া থাকিত। সময় সময় ভীড় উহ্থাও 
পাইয়া যাইত এৰং পুলিশকে আসিয়া রাস্তায় ফাতায়াত নিয়ন্ত্রণ 


লীলা মাহাত্ঝয ১৪৩ 


করিতে হইত। এই সব রোগীদের মধ্যে বল! বাহুল্য পুরুলিয়া 
ও বাঁকুড়ার যত ছুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তরাই আসিত। কুষ্ঠ, পারা, 
পাগল, শিরদাড়ায় টি, বি" ইত্যাদি। বহু গোয়েন্দা রাজপুরুষ, 
মন্দলোকও আমাদের বাড়ীতে বাবাকে পরীক্ষা! নিরীক্ষা করিতে 
আসিয়াছিল। বাব! অন্তর্যামী। সবই বুন্মিতেন বা জানিতেন। 

আমার পিতা৷ নিজ কাজ লহয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। তবু সহরের 
বিশিষ্ট মহোদয় মহোদয়া গৃহে পদার্পণ করিলে তিনিও তাহাদের 
আগমনের উদ্দেশ্য বাবাকে জানাইতেন। 

স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী বি. ডি. সিং নিজ গোপন অন্ুখ 
লইয়া সন্ত্রীক বহুদিবস ছুবেল। আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। 
তাহার তর্জনীটি অসাড় ছিল পরে জানিয়াছিলাম | সুতরাং সই- 
সাবুদঃ লেখ! তার পক্ষে অনসুবিধাজনক হইতেছিল এবং ভবিষ্যং 
জীবনে হয়ত চাকুরিতেও অন্ুবিধা' হইতে পারিত। একদিবস তার 
মোটরে বাবাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পুরুলিয়া হইতে ৭ মাইল 
দূরে বেড়াইতে বেড়াইতে অনুভব করেন যে তাহার ভান হাতের 
অসাড় তর্জনী অঙ্গুলীটি হঠাৎ সচল হইয়া উঠিয়াছে। সুস্থ হইয়া 
গিয়াছে। আমরা আনন্দের কারণ উপলব্ধি করিবার পূর্বেই দেখি 
তিনি বাবার চরণ ধরিয়া ভাবোচ্্রাস প্রকাশ করিতেছেন এবং আনন্দে 
আত্মহারা হইয়া মুহূর্তের জন্যও বাবার সঙ্গত্যাগ করিতে চান না। 
অবশিষ্ট যে কয়দিন বাবা ছিলেন ছুইবেলা শ্রীসিং প্রণাম করিতে 
আসিতেন ও নিজ বাটাতে লইয়৷ গিয়া সেবা করিয়া কৃতার্থ 
হইয়াছেন। এই সময় বাবা প্রত্যেক স্থানেই শ্রীশ্রীনামকীর্তন 
করিতেন। তাহার দোহার মিলিত না। তিনি একাই সকলকে 
কীর্তনানন্দে মাতাইয়। রাখিতেন। 

ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণীর দর্পন 

একদিন ঝরিয়। হইতে মোলকের! কলিয়ারীর ধনী ত্রিগুপাইতদের . 

মধ্যে এক ত্রিগুণাইত বাবাকে সেবা, করিবেন বলিয়া! লইয়া গেলেন। 


১৪৪ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


তাহাদের এই্বর্য্য ছিল, ভক্তির লেশ নাই। . কাবা, তার ভগ্রিপতি 
শ্রীনিবাসবাবু, ইন্দ্রনারায়ণ, আমি, অরুপদাদা ও ত্রিগুণাইতদের ছুই 
যুবক ও ড্রাইভার নেপালবাবার জামাতার কলিয়ারীর ম্যানেজারের 
বাড়ীতে রাত্রি ১১টা] নাগাদ পেট ভরিয়া! আহারাদি করিয়া পুরুলিয়ায় 
১টায় আসিয়া পৌছাই। 

রাত্রি ১টায় বাবা বেড়োতে তাহার আরাধ্য মাতৃদেবীকে দেখিতে 
যাইবেন ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। গৃহত্যাগ করিবার পর ইহাই 
প্রথম মাতৃদর্শন। আমি বেড়ো যাইবার জন্য শ্লিপ কাটিয়া মোটরে 
তৈল ভরিলাম। গাড়ীতে বাবা, অরুণদা, শ্রীনিবাসবাবুঃ ইন্দ্রমামা, 
আমি ও মোলকেরা ত্রিগুণাইতদের ছুই যুবক ও মহম্মদ 
ড্রাইভার। জায়গার অভাবের দরুন আমি সন্ত্রস্ত হইয়া জড়সড় 
হইয়া পায়ের কাছে বসিয়াছিলাম। বাব! মধ্যে মধ্যে আমাকে 
'তাহার বলিষ্ঠ ক্রোড়ে বসাইয়া লইতেছিলেন | 

পথে পুরুলিয়ার ডি, এস, পি, মিঃ চ্যাটাজ্ মোটর আটকাইলেন। 
রাত্রি তখন দেড়টা হবে ।* শুনিলাম সম্প্রতি এ রাস্তায় কোথায় 
ডাকাতি হইয়াছে । তার জন্য এত কড়াকড়ি। যাই হোক্‌ আমাদের 
মোটর ঠাড় করাইয়া আমাদের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়! মোটর নম্বর দেখিয়া 
গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। আমরা রাত্রি ৩৪৫ মিঃ বেড়োতে আসিয়া 
পৌছাইবামাত্র গাড়ীর সামনের চাক! সশবে পাংচার হইয়া যায়। 

আমর! শ্রীনিবাসবাবুর দ্বিতল বাটীতে উঠিলাম। বাবা সরাসরি 
নিজ গৃহে চলিয়া! গেলেন। পরে আমাদের ডাক পড়িল। কুঁড়ে ঘরে 
গিয়। তাহার বৃদ্ধ! গর্ভজননী মাতৃদেবীকে দর্শন করি ও প্রণাম করি। 
আমাদের জন্ম জগ্মাস্তরের সাধন! সার্থক হয়। তাহার ভগ্নি 
আক্বা অতি বৃদ্ধা বিধবা । পিসীমাকেও দেখি | তিনি অতি বৃদ্ধা 
হইলেও অত্রাত্রেও সজাগ হইয়া আমাদের অনেক আলাপ পরিচয়ে 
বিশেষ করিয়া! রামগোবিন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন । জানিলাম 
পির্সীমার বয়স ১০৮ হইবে। 


লীল। মাহাত্বা ১৪৫ 


. বাবা ক্লান্ত হইয়! শুইয়া! পড়িলে আমি ক্বামার জানু পাতিয়া 
দিলাম। বালিশের অপেক্ষা না করিয়া ঠাকুর আমার এই অধমের 
জানতে মস্তকটি রাখিলেন। বাটাস্থ সকলের বালিশ আনিয়। 
বাবার স্ুনিদ্রা ও তাহাকে পরদিবস রাখিবার চেষ্টা ও বন্দোবস্ত 
করিতেছিলেন। বালিশ দিতে গেলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং 
ব্রাহ্ম মুহূর্তেই তিনি বেড়ো ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য 
আদেশ দিলেন। আমাদের প্রত্যেককে জলযষোগ করাইবার জন্য 
শ্রীনিবাসবাবুর উপর আদেশ হইল | আমরাও তৎক্ষণাৎ দ্বিতল 
বাড়িতে গিয়া চা ও সুজি ভোগ গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। 

পুব দিকে তখনও ঠিক আলো হয় নাই। আলোর আভাষ মাত্র। 
এমন সময় যখন মোটর স্টার্ট দিল বাবার মাতা ঠাকুরাণী অকম্মাৎ 
পিছন হইতে এসে অতি কাতর অনুনয় করিয়া বাবাকে বলিলেন, 
“গোবিন্দরে, আমায় নিয়ে যাবিনা বাব?” অচল, অটল, ঠাকুর 
আমায় তৎক্ষণাৎ মোটরে বেগ দিতে বলিলেন এবং বলিলেন, 
“কে! ম! আমার মাথার মণি! তোমায় অরুণদাদা নিয়ে যাবে ।” 
জানালার ধারে অরুণদার ক্রোড়ে শ্রীশ্রীমহালক্ষমীর ঘট ছিল । সেই 
মুহুর্তে একটি লক্্মীপেচা সেই ঘটের উপর ছে! মারিল-_যেন ছো' 
মারিয় লইয়া যাইতে চায়। সে বিদায় দৃশ্ঠ কি হাদয় বিদারক | আমি' 
ও ইন্দ্রমামা ছুইজনেই অল্প বয়সেই মাতৃহারা । একযুগ পরে মহাপুরুষ 
পুত্রকে গৃহে পাইয়া ম! কি ছাড়িতে পারে? আমরা ছুজনেই অশ্রজলে 
নিজ নিজ বক্ষ ভাসাইয়! বাবার গায়ে পড়িতেছিলাম। আর বাবা 
নিশ্চল, অচল, অটল, পাহাড়ের ন্যায় ছুই হস্ত হুইদিকে প্রসারিত 
করিয়! আমাদের চোখ মুছাইয়৷ দেন ও কত স্তোকবাক্য ও মধুর বচনে 
আমাদের শোক লাঘব করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য আজও মনে 
হইলে আপনা আপনি অশ্রু বিগলিত হয়। গাড়ী ছুটিতে লাগিল । 
বাব বেড়োতে পাহাড় দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, “এই ছুই 
পাহাড়ের মাঝখানে ভ্রগন্মাতার দর্শন পেয়েছিলাম |? 

১৩ 
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পুরুলিয়া আসিতে মাত্র ৭ মাইল বাকি। গাড়ী ৪* মাইল 
বেগে চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা গেল গাড়ী দীাড়াইয়! পড়িল। 
ড্রাইভার থর থর কম্পমান ! দেখিলাম সামনের চাকার 6579 বাহির 
হইয়! গড়গড় করিয়া আপনবেগে মাঠের দিকে গড়াইতে গড়াইতে 
চলিতেছে । বাবা গাড়ী হতে নামিয়৷ সম্মুথে পুফরিণীর দিকে 
অগ্রসর হইলেন । যেন কিছুই হয় নাই। এমন সময় ইন্দ্রমামা 
হঠাৎ বলিয়। উঠিল, “আপনার বিপদ !” বাবা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর 
দিলেন, “মা, ও তুমি। আমার আবার বিপদ, আমি বিপদের 
মাথায় মারি বাড়ি।” গান ধরিলেন উদাত্তকণ্ে, “আগু পিছু ছুখ 
চলে মা আমি বসাই সুখের হাট।” এমন সাংঘাতিক ছুর্ধটনায় 
এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় সাধারণতঃ যাত্রীরা রক্ষা পায় না। কিন্তু 
যে গাড়ীতে রক্ষাকর্তা স্বয়ং বসে আছেন তার রথের চাকা কি 
মাটিতে বসিতে পারে ? 

পথে যখন গাড়ী সারানো হইতেছিল তখন পিল পিল করিয়৷ 
যাত্রী- স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে রাস্তার ছুধারে পুরুলিয়া অভিমুখে 
আসিতেছে দেখিলাম । গাড়ী কিছুক্ষণ বাদে ছাড়িল। কিছুক্ষণ 
বাদে গাড়ী থামাইয়া একে' অন্তর্যামী তায় আবার রসিক ঠাকুর 
যাত্রীদের জিগ্যেস করিলেন, “তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? তাহার! 
জবাব দিল, “পুরুলিয়া! জগর্দীশের ঘরে এক সাধু এসেছে। যার 
চোখ নাই তার চোখ হইবে, যার পুত্রসন্তান হয় নাই তার সন্তান 
হইবে, রোগীর রোগ ভালে! হইবে। - সেই সাধুকে দেখিতে 
যাইতেছি।” আমি বাবাকে অসুরোধ করিলাম যে এইখানে . 
তাহাদের চরণ স্পর্শ করাইয়া দেন। বাব! তাহার উত্তরে বলিলেন, 
“সে স্থান মাহাত্মা। এখানে বিশ্বাস হইবে না।” বাবাও তাদের 
সুরে সুর মিশাইয়া বলিলেন, “চল, আমিও সেই সাধুট্টাকে জগর্দীশের 
'ঘরে দেখিতে যাচ্ছি।” 

বাবা পুরুলিয়াপ্স বাড়ীতে পৌঁছাইয়া স্লান, তিলকাদি ও 
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বালাভোগ করিয়া বাহির হইতেই সেই ঘাত্রীদল ইতোমধ্যে 
আমাদের ঘরে পৌছিয়া দেখিবামাত্র নিজেদের মধো বলিতে 
লাগিল, “সেই সাধুটারে ! যে সাধুটা রাস্তায় দেখিয়াছি।” 

বাবা এখানে প্রতাহই প্রীতে ৮টা হইতে বেলা একটা দুটা 
পর্যাস্ত অগণিত রোগীর দেহে চরণ দিতে লাগিলেন। অরুণদাদা 
তার খাতায় তাদের নাম, ধাম, বয়স লিখিেছিলেন। একদিন 
ভীড়ের এমন চাপ স্থ্টি হইয়াছিল যে ম্বয়ং অরুণদাদাই ফটকের 
পিলারের ও জনতার মধ্যে চাপে পড়িয়া মারা যাওয়ার উপক্রম 
হইয়াছিল। কোন মতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ন! দেখিলে 
পাঠকেরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এইভাবে 
নভেম্বরের ১৫ তারিখ পধ্যন্ত রোগীর দর্শন, স্পর্শন চলিতে 
লাগিল। রাত্রে সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক রুগী ও ভক্তসহ 
কীর্তনানন্দে আমার পিতার ঘরখানি শ্রীক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। 
জগন্নাথ যেখানেই যান উহাই শ্রীক্ষেত্র বটে। আমি বাবার 
রোগীর ভীড় শেষ হইলে তাহার চরণযুগল ভালে! করিয়া সাবান 
দ্বারা ধৌত করিয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেখিয়! দুপুরে 
যথারীতি কাছারী যাইয়া দৈনিক উপার্জনৈে বাহির হইতাম। 
দেরীতে যাওয়াতে রোজগার যে কিছুমাত্র বাধা পাইত তাহা নহে। 

একদিনের একটি ঘটন! উল্লেখযোগ্য মনে করি। শ্রীশ্রীঠাকুর 
আমার দেখাইয়া দিলেন যে গোবিন্দের কৃপায় "হাকিম নড়ে ত' 
হুকুম নড়ে না” এই প্রবাদবাক্য উপ্টাইয়া যায়। হুকুমই 
নড়িল। এক শনিবার হাকিম মুনসিফ আমাকে হারাইয়া রায় 
দেন। পর সোমবার বাবাকে প্রণাম করিয়া আদালতে যাইবা- 
মাত্র পেশকার আমাকে বলে, প্হাকিম বলিলেন হরিবিলাসবাবু 
গত শনিবারে রায় দেখে আমার তুল বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। 
আমি রাগ করিয়া তাহাকে জজের নিকট আগীল করিতে 
বলিয়াছিলাম । কিন্তু পরে বুঝিলাম তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। 
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আমার ভুল উপর হইতে সংশোধন হওয়া অপেক্ষা নিজেই 
গতরায় ছি'ড়িয়া দিয় প্রকৃত বিচারে রায় দিয়াছি। আজ 
সর্বাগ্রেই আপনাকে দেখাইতে বলায় আমি আপনাকে নৃতন 
রায়টি দেখিয়া নিজনাম সহি দিতে অনুরোধ করি।” অপর পক্ষ 
যশোদা বাবু। প্রতিবেণী। আমার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি 
এখনও এ ঘটনা! জানেন না। আমি তখন কি ইহার পৃ 
রহস্য জ্ানিয়াছিলাম বা জানিবার সামর্থ্য পেয়েছিলাম? হ্হা! 
যে স্বয়ং শ্রীশ্রীগোবিন্দের ইচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে তখন বুঝে 
কার সাধ্য ? 

এইভাবে ১৫ দিন বাবা অরুণদাদা সহ আনন্দসাগরে 
থাকিবার সময় যে দিন বাবাকে পাত্কুম প্লেটের মোটরে করিয়া 
আমিঃ শচীন্দ্র মাম! তাদের লইয়। বৈকালে ধানবাদ যাইতে 
উদ্ভত হই এমন সময় আমার সমরয়সী উকীল শ্রীহরিদাস মিত্র__ 
প্রীললিতকিশোর মিত্রের পুত্র-মোটরে আমার পিতার নিকট 
কার্য্যোপলক্ষ্যে আসে । আমর! বাবার লাটবহর মোটরে লইয়। 
দ্রুতবেগে ৭ মাইল গিয়াছি তখন বাবা বলিলেন ষে আমাদের 
পিছনে একটি মোটর এখনই আসিবে । বলিতে বলিতে দেখি 
হরিদাসের মোটরে আমার ডাক্তার ছ্ভাই কাস্তি এত্বেগে 
আমাদের পশ্চা নিয়েছে ষে আমাদের গাড়ীর অনেক এগিয়ে 
গিয়ে তার মোটর থামিল। সে বাবার সুটকেশের চাবির 
থোকাটি যাহ। আমর! ফেলিয়! আসিয়াছিলাম তাহা! অরুণদাদাকে 
দিয়! পুরুলিয়া! ফিরিয়া! গেল! বাবা আসিবার সময় দর্শনার্থী 
আসিলে তাদের : চরণাস্থত__আমাদের কূপের জল-_ছিটাইয়া দিতে, 
আদেশ দিয়া গেলেন। পর পর অনেকদিন দর্শনার্থীর ভিড় হয়। 
বেশ কিছুদিন তাদের ধারণা থাকে যে বাবাকে আমরা বাড়ীর 
ভিতর -লুকাইয়া রাখিয়াছি। 

২০শে ডিসেম্বর ১৯৪০। তখন পুরুলিয়ার পাটনা হাই- 
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কোর্ট । সাধুবাবার বিরহে দিন গণনা করিতেছিলাম। শুনিয়া 
ছিলাম যে তিনি পাটনা গিয়াছেন। কবে পাটন। হইতে 
তার টেলিগ্রাম পাইব তথায় যাইবার অন্ত। বড়দিনের ছুটি 
পড়িতেছে। তার শীতল শ্রীচরণযুগল পরশ করিয়া বিরহানল 
শান্ত করিব। তাহার পদ্মপলাশলোচন অনিন্দাসুন্দর মুখমগুল 
দর্শন করিয়া আত্মহারা হইব। এমন সময়ে জনৈক মগ্ডল-_ 
আমার মকেল- আপীল দায়ের করিবার জ্বন্য পাটনায় লইয়া 
গেল। আমি উঠিলাম হাইকোর্টের খ্যাডভোকেট আমার মামা 
শ্রীরাধাশ্যাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। তার নিজবাটী রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
রোডে। তার সহিত হাইকোর্টে গিয়। মামলার বিষয় পরামর্শ 
করিয়াই বাবার খোজের জন্য গুরুজ্াতা জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ 
মহাশয়ের পাটনাস্থ বাড়িতে চিড়িয়াডাঙ্গায় গিয়া জানিলাম যে 
বাব! শ্রীশ্রীশচল্্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখিতে মধুপুরে তাহার বাটাতে 
গিয়া্ছেন। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। ২১ দিন বাদে 
পুনরায় তার খোঁজ লইতে গিয়া দেখি তিনি ভক্তসমভিব্যাহারে 
বিরাজমান জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে । সঙ্গে অরুণদাদা। দেখামাত্র 
বাব! তাহার চিরমধুর সুরে গাঢ় আমন্ত্রণ করিয়া! বলিলেন যে 
তাহার! এক্ষুণি গয়া রওনা হইতেছেন এবং আমিও যেন তাহাদের 
সঙ্গেই চলি। তাহাই হইল । 

শীতকাল। বিশেষ গয়ার ঠাণ্ডা। ডিসেম্বর জানুয়ারীতে 
পরিধানে মাত্র বন্ত্রটি, গায়ে গরম পাঞ্জাবী ও শাল মাত্র সার করিয়া 
করিয়া সন্লাসীর সঙ্গে সন্গাসীর মত ১২টায় পাটনা-গয়া ট্রেনে রওনা 
হইলাম। অরুণদাদার তীব্র আপত্তি সত্বেও আমায় লইয়া গেলেন। 
স্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে বার্মা শেলে কাজ করিতেছিলেন। 
পূর্ব কথামত আমাদের জন্য গয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
রেলওয়ে কলোনীতে ভবদার বাসা । তথায় বাবার লীলা ১* দিন 
ধরিয়া চলিয়াছিল | প্রত্যহই রোগীর ও দর্শনার্থীর প্রচুর ভীড়। 


১৫০ যুগদ্দেবতা রামগোবিন্দ 


বাবা ও আমরা ( অরুণদা ও আমি ) ভবদার গৃহে ছুপুরে ভোজন 
করিতাম। যে কদিন আমরা তথায় ছিলাম আমরা যেন বাহির 
হইতে কীর্তনদল আসিয়াছি। সমস্ত দিবস রোগী দেখা চলিত। 
তার মধ্যে গল্প, গান, হাসি? ঠাট্টাতে ঘর মুখরিত থাকিত। সন্ধ্যার 
পূর্বেই নিমন্ত্রিত ঘরে গিয়! নাম ফীত্তন করিয়া! বাবার প্রসাদ পাইয়া 
ভবদার ঘরে ফিরিতে কোন কোন দ্রিন অধিক বাত্রিও হইয়া যাইত। 
রোগীদের মধ্যে রাজকর্মচারী শ্রীফেলু চট্টোপাধ্যায় ও অনেকের সহিত 
আলাপ জমিয়াছিল। 

গয়ার সদরস্থানে 9900691) বাড়ী নামী ঘর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ 
মিত্র তাহার প্রাসাদসম বাড়ীতে নাম কীর্তনের জন্য বাবাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 98700080)এ প্রতি সন্ধ্যায় ৪০ বৎসর 
ধরিয়। নিয়মিত নাম কীর্তন চলিয়া আসিতেছে । মোটর 
বিভ্রাটের দরুন বাঁব৷ সেদিন তাদের ঘরে দেরীতে আসিয়া কালবিলম্ব 
না করিয়া তাহার উদাত্ত কণ্ঠে এমন মধুর কীর্তন ধরিলেন যে সকলেই 
মন্ত্মুগ্ধ হইয়া! গেল। অধিকরাত্রে তথায় প্রসাদ পাইয়া ফিরি। 

গয়াধামে ভূতপ্রেত পিশাচদ্বার! আক্রান্ত রোগের ভীষণ প্রাহূর্ভাব। 
সেই সব রোগী ভবদার ঘরে আসিত। কেহ কেহ অলৌকীক দেব- 
দেবীরও দর্শন পান। ৩০শে ডিসেম্বর গরা হইতে পাটন! সদলে 
প্রত্যাবর্তন করি । ৩১শে ডিসেম্বর আমি ও জ্ঞানবাবু নিজকার্ষ্যে 
যোগদিতে পুরুলিয়া ও কলিকাতায় আসিতে উদ্ভত হই। অন্তর্যামী 
নারায়ণস্বরূপ বাব বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে ঠিক করিরাছিলাম 
যে রাত্রি ৭টার ট্রেনে পুরুলিয়! অভিমুখে পাটনা হইতে রওন। দিব । 

বাব! তার পূর্বেই ২টি মোটর নিয়ে আমার বাটীতে আসিয়। 
আমায় তার মোটরে তুলিয়া লইলেন। ২টি মোটরে ১১জন বাকী । 
কোথায় যাব, কি রাস্তা আমর! কিছুই জানি না। ' গাড়ীতে, 
সকলেই নিজ নিজ ভাব লইয়া বাবার সঙ্গে আলাপ (আমোদে প্রবৃত্ত । 
পুরুলিয়া প্রত্যাবর্তনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আমি মুহামান হইয়া 


লীল। মাহাত্মা ১৫৬ 


বসিয়াছিলাম। জ্ঞানবাবুর পিন্ট হোটেল হইতে কফি, লুচি, 
তরকারী ও মিষ্টি লওয়া হইয়াছিল। গাড়ী ছুইটি কোন দুর্গম পথে 
পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতেছিল। ভিতর হইতে বুঝা না গেলেও 
অন্ধকার পরিবেশ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে আমরা যে পথে 
চলিতেছিলাম তাহ 1 কোন সরকারী পীচ অথব। মেটাল রোড নহে । 
পথে গভীর রাত্রিতে আমরা কোথাও অল্পক্ষণ বিশ্রীম করিয়া আবার 
রওনা হইলাম। কিন্তু তখনও জানিনা . কোথায় আমাদের 
গম্তব্যস্থল | 

্রান্মমুহূর্তে আমাদের গাড়ী ছুটি রাজগীরে গিয়ে পৌছাইল। 
বাবা কাহারও অপেক্ষ। না করিয়া “কুণ্ততে আমাদের কে শীতকালের 
ভোরে সান করিবে” বলিয়া কুণ্ড (50৮ 87)7108 ) অভিমুখে 
খড়ম পায়ে দ্রুত চলিয়া গেলেন। নিমেষে অদৃশ্ঠয হইলেন। রাস্তা, 
পথ, মাঠ যেন তাঁর কত পূর্বপরিচিত। এদিন ১লা জানুয়ারী 
১৯৪১। স্নান সারিয়া আবার রওনা করিয়। পুনরায় গয়াধামে 
পৌছাইলাম। 

একটি গাড়ীতে অরুণদাদ! ও অপরাপর ভবদার ঘরে গিয়ে হাজির 
হইয়৷ বাবার পুনরায় গয়া আগমনবার্তা জানাইলেন। বাবার গাড়ীতে 
আমি ছিলাম। বাবা গতবারে গয়! অবস্থানকালে ফেলুদার 
বাটী কখনও আসেন নাই। বাবা ফেলুদার বাটীর দরজায় “দিদিমা, 
দিদিমা, মা, মাঃ যমুনাদাসী” নাম ধরিয়া উচ্চৈঃম্বরে ভাকিতে 
লাগিলেন। যমুন! ও ফেলুদার কন্তা হুইজন! বাবাকে দেখিয়৷ হতবাক 
্ইল। শেষে বলিল, *দিদিমার হাপানি বৃদ্ধি পাইয়া কষ্ট সহ 
করিতে ন৷ পারিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছেন। বাবা ও ম! 
( অর্থাৎ ফেলুদা ও তার স্ত্রী) আপনাকে পাটন1 হইতে আনিতে 
রাত্রে ট্রেনে রওনা হয়ে গেছেন।” শ্ত্ীশ্রীসাধুবাবা কোন কথা ন! 
বলিয়া দিদিমার (ফেলুদার শাশুড়ি) শয্যায় গিয়া দেখেন ষে 
বৃদ্ধার চোখের জলে বালিশ বিছানা ভিজিয়া৷ গিয়াছে ও ধাবাকে 


১৫২ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


দেখিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "গতরাতে আমি গোবিন্ব, 
রামগোবিন্দ, রামগোবিন্দ বলিয়। কেদে কেঁদে ডেকেছি, চোখের 
জলে বালিশ তিজে গেছে ।” বাবা বৃদ্ধার তখন শ্বাসকষ্ট দেখিয়া 
হস্ত দিয়া বৃদ্ধার বুকে চাপিয়া৷ ধরিলেন। তাহাতে শ্বাসের হাসবৃদ্ধি 
বুকের উঠানামা কমিল ন!। বাবা তখন ধীড়াইয়া নিজ চরণ দিয় 
বৃদ্ধার বক্ষে দাড়াইলেন। বাম পা মাটিতে, দক্ষিণপদ বৃদ্ধার বক্ষে । 
কে যেন দপ করিয়া আগুন নিভাইয় দিল। ঠিক এমনভাবে বৃদ্ধার 
বুকে শ্বাসকষ্টের উঠানামা যেন মুহুর্তে অদৃশ্ট হইল । আমি নিজে 
হাপানী রোগী । আমি ব্বচক্ষে দীড়াইয়া দীড়াইয়া এ ঘটন] দেখিয়া 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ যাছু না আমার চোখের ভ্রম । 
আমারও এই দেখিয়া মস্তিষ্কে চাঞ্চল্য আসিল । দেখিলাম, বৃদ্ধা 
উঠিয়। নিজে স্নান করিয়া সুচীবন্ত্র পরিধান করিয়া বাবার চরণযুগল 
কোলে লইয়! সেবা করিতে [লাগিলেন। আর বাবাও নিদ্রাভিভূতত 
 হুইয়া পড়িলেন। আমিও অর্ধেক সাধু হইয়া গেছি মনে করিয়া 
বাবার পাশেই শুইয়া পড়িলাম। সেই অভূতপূর্ব ও এ অবিশ্বাস্য 
ঘটনা ও দৃশ্য এখন মনে পড়িলে মনে হয় স্বর্গের শাস্তি যেন তখন 
পৃথিবীর এখানটিতেই বিরাজ করিতেছিল। 

এদিকে ভবদা ও তার ভাই বটু শঙ্গ, ঘণ্টা, ঝাঝ সহ 
ফেলুদার বাড়ি হইতে নিজ্রবাটীতে লইয়া যাইবার জন্ নীচে বাবার 
জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। অধিক বেলায় বাবা ও আমি 
ভব্দার বাড়ী গেলাম । তথায় ভবদার মাতার. পরিচূর্যায় আমরা 
১১ জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আবার রওনা দিলাম শি 
আমরা পথে বৈকালে ভ্রীন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মায়ের 
নিকট পায়েস প্রসাদ পাইলাম । বাবার সহিত বৃদ্ধার ও সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কিছুক্ষণ কথাবার্ডা হইল। ঠাকুরের থে 
কাহার 'সহিত আলাপ পরিচয় ছিল না তাহা আমরা জানিতাম 
না। বিশ্বশুদ্ধ সকলেই বেন ভীহার পরিচিত। সৃর্ধ্যাত্তের পূর্বে 


লীল! মাহাত্মা ১৫৩ 


বাবা রাজগীরে আবার গরমজলে স্নান করিবেন বলিয়৷ চালকের 
উপর জোরে গাড়ী চালাইবার আদেশ দ্রিলেন। সন্ধ্যার সৃষ্য 
ডুবু ডুবু-_-এমন সময়ে রাজগীরে গরম কুণ্ডে সাধুবাবা আবার সান 
করিলেন। এদিকে গাড়ীর চাক! ছেঁদা হইয়া! গিয়াছে। তাহা 
মেরামত করিয়া রওনা হইতে বিলম্ব হইল। ২রা জানুয়ারী 
আদালত খুলিবে। অনেক কাজ। যোগ না দিলে আধিক 
লোকসান,_নানারকম দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়! মনে মনে বাবাকে 
দোষ দিলাম। তাহার উপর আমার বাম চক্ষু ইতিমধ্যেই লাল 
হইয়] ফুলিয়। উঠিয়াছে। যন্ত্রণাও করিতেছে। জ্ঞানবাবুর মানসিক 
অবস্থাও তদ্েপ। তাহারও অফিস কামাই হইবে । বাবা আমার 
চোথের যন্ত্রণা কমাইবার জন্য হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন | কিন্তু 
উপসম হইল না। আমরা পটায় পাঞ্জাব মেল ধরিতে পারিব ন|। 
সকলেই হাল ছাড়িয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছি গাড়ীতে । পাটনা 
স্টেশনে যখন আমাদের মোটর ঢুকিল তখনও পাঞ্জাব মেল আসে নাই। 
পাঞ্জাব মেল ছুই ঘণ্টা লেট। 

তখন বাবার লীলা বুঝিবার বুদ্ধি বা সাধ্য আমার নাই। ধন্ু 
আমার সুকৃতি। তিনি নিজ গুণে কৃপা করিয়া আমাকে গয়াধামে 
বিষ্বপাদপন্লে লইয়৷ গিয়া তার ঘে লীলা দেখিবার সুযোগ 
দিয়াছিলেন তাহাতে আমি কৃতকৃতার্থ। তাহ! আমি আমার অভ্তরের 
মণিকোঠায় সযত্বে তুলিয়া রাখি ও উহা! হইতে অগ্যাপি প্রেরণা 
লাভ করি। তাহার রাতুল চরণে আমার অনস্ত প্রণতিঃ যেন 
জন্মাস্তরে আবার তাহার কুন্ুমতুল্য নরম শ্রীচরণেরই পরশ পাই।” 


আমার মাতাঠাকুরাণী ৯ই ভান্্র ১৩৫* সন (ইং ২৬শে অগাষ্ট 


১৫৪ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্ধ ) বৃহস্পতিবার সকাল দশ ঘটিকায় ইহলোক ত্যাগ 
করেন। তাহার দেহ রাখিবার তিন দিন পূর্বে প্রাণপ্রিয় ঠাকুর 
রাত্রি ১১টার সময় আমাকে ডাকিয়া পাশের বাড়ীর দোতলায় লইয়া 
গেলেন । তখন আমার বয়স ২০ বংসর। আমার মা' শ্রীমতী 
আল্লারাণী দেবী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা-_পেটের রোগে তূগিতেছিলেন। 
ঠাকুর আমাকে মায়ের বামপার্থে বসিতে বলিয়! স্বয়ং দক্ষিণপার্থে 
বসিলেন এবং মায়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “মা, তোর কি চাই বল? এই বেলা বল্‌ মা।” 
মাতাঠাকুরাণী আমসত্ব খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কি চাস্‌ মা, তুই বল।” তখন মাতা- 
ঠাকুরাণীর চক্ষু দুইটি ছল-ছল করিয়! উঠিল এবং অতিকষ্টে ধীরে ধীরে 
ঠাকুরের ডান হাতথানি নিজের বুকের উপর লইয়া আমার একখানি 
হাত ঠাকুরের হাতের উপর রাখিয় ধীর ও ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, “বাবা, 
আজ হইতে পরিতোষ তোমার । তুমি উহাকে দেখিও। তোমার 
চরণতলে উহাকে একটু ঠাই দিও। পরিতোষ যদি বিবাহ করিতে 
চায়, তাহা হইলে উহার বিবাহ দিও। পরিতোষ একটু আলু 
খাইতে ভালোবাসে । উহাকে একটু আলু খাইতে দ্িও।” ঠাকুর 
তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর নিজের জন্য কিছু চা। 
নিজের জন্য কিছু চাইবি ন] মা? তথন মা বলিলেন, “বাব! গোবিন্ন, 
তুমি ত আমায় তোমার চরণতলে ঠাই দিয়াছ। তাহা না হইলে 
তোমার মাকে তুমি দেখিতে আসিবে কেন? আমার পরিতোষের 
জন্য বড় ভাবন৷ হইতেছিল। এখন আমি নিশ্চিন্তে তোমার নাম ' 
লইতে লইতে মরিতে পারিব।” সেই রাত্রেই ঠাকুর আমার শিবপুর 
বাজার হইতে আমসত্ব আনিয়া মায়ের মুখে দিয়াছিলেন | তিনদিন 
বাদে আমি কীদিতে কাদিতে ও নাম ্তুনাইতে শুনাইতে মাকে 
নারায়ণের চরণামৃত পান করাইলাম। 'ম! চিরতরে চক্ষু বুজিলেন। 
তুলমীর, আমার ও ঠাকুরের মাতাঠাকুরাধী এগারো! মাসের ভিতর 


লীলা মাহাত্থা ১৫৫ 


দেহ রাখেন। আমার মাতৃবিয়োগ হয় ৯ই ভাদ্র ১৩৫*। তুললীর 
মাতৃবিয়োগ হয় ১৪ই কার্তিক ১৩৫০১ অর্থাৎ হই মাস পাচ দিন পরে 
এবং গুরুনারায়ণের মাতাঠাকুরাণী বৈকুষ্ঠে গমন করেন ৩*শে আষাঢ় 
১৩৫১ (ইং ১৪ই জুলাই ১৯৪৪ )| 

শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক লীলার শেষ নাই। যিনি নিত্যলীলা 
করেন তাহার লীলার অন্ত নাই। অনাদি, অনন্ত, অচিস্ত্য, অবায়। 
যিনি অজর, অমর, অক্ষর তাহার কথা স্মরণ করিলেই গঙ্গান্ান | 
তাহার জীবনীই ভাগবত। তাহার কাহিনীই মহাভারত! তিনি 
সকলকেই নিজের মত করিয়া লইতেন এবং যে কেহ তাহার সঙ্গ 
করিয়াছেন প্রত্যেকেই মনে করিয়াছে “ঠাকুর আমাকে যত 
ভালোবাসেন এমনটি উনি আর কারুকে ভালোবাসেন না।৮ যিনি 
সর্বব্যাপ্ত তাহাকেই আমরা ভুল করিয়া মনে করি তিনি বুঝি বুন্বাবনে 
আছেন, হরিদ্বারে আছেন, কৈলাসে আছেন-_-আমাদের হইতে 
বহুদূরে আছেন। আমরা সাধারণ মানুষ অসাধারণকে সাধারণের 
মাপকাঠিতে মাপিতে যাই এবং বার বার ভূল করিয়া ফেলি। কোন 
ফর্মূলাতে তাহাকে বাধা বা! বোঝা! যায়না। প্রাণগোবিন্দ যেখানেই 
থাকিতেন উহাই হইত বৃন্দাবন, কৈলাস-মানস সরোবর ব1 হরিদ্বার | 

যখন আমরা শ্রীনাথকে বিজয়নগরে মহাকালী প্রতিষ্ঠারত দেখি 
তখন মনে হয় দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী বুঝি এইবার দেখা 
দিলেন দাক্ষিণাত্যে সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তী বিজয়নগর 
রাজপ্রাসাদে কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণীরপে | মহাবৈষব, আয়েঙ্ার 
মহাবিষু আজ্ঞ! প্রবর্তমানস্থ ব্রাহ্মণবলঃ ধর্মশক্তিরক্ষণার্থং ক্ষত্রিয়বলঃ 
রাজশক্তিরক্ষণার্থং বৈশ্যবলঃ ধনশক্তিরক্ষণার্থ" শুদ্রবলঃ শ্রমশক্তি- 
রক্ষণার্থং দাক্ষিণাত্যে কালীমৃণ্তি গ্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণব ও শৈবক্ষেত্রে 
মহাশক্তির সংযোগ ঘটাইয়! ভবিষ্যতের কি বীজ বপন করিয়। 
গিয়াছেন তাহা ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করিবে । বাংলার শাক ধর্ম 
দক্ষিণের বৈফবের সহিত মিলিয়] অসাধ্যসাধন করিবে । 


১৫৬ যুগদেবত! রামগোবিন্দ 


জগজ্জননী বিজয়নগরের মহারাণী ললিতাদেবীকে জগদ্গুরু রাম- 
গোবিন্দ দ্বারা বিজয়নগর রাজ্যে রাজপ্রাসাদে মহাকালী প্রতিষ্ঠা 
করিতে আদেশ দিলেন। মহাঁরাণীর বাসন! ছিল বারাণসীতে 
মহাকালী প্রতিষ্ঠা করিয়া সাড়ম্বরে পুজা, ভোগ রাগাদির ব্যবস্থা 
করিবেন। সনাতন ধর্মের ইতিহাসে বিজয়নগর রাজের অবদান ও 
কীন্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। হিন্দু সমাজ ও শাশ্বত সনাতন 
ধন্নের রক্ষাকর্ত। স্তস্ত্বরূপ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
তাহাদের দান ও পৃষ্ঠপোষকতা এতদিন পর্ষ্যস্ত হিন্দৃধ্মকে বীচাইয়া, 
সঞ্চীবিত করিয়! রাখিয়াছিল। ধনী রাজাদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া 
তাহার ভারতের ইতিহাসে কীত্তিত। 

বিজয়নগর রাজবংশ জয়পুর, মহীশূর, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজবংশের 
ম্যায় ভক্তি ও শক্তিতে অতি পরাক্রমশালী ছিলেন এবং আস্তঃরাজ্য 
বিবাহবন্ধনে হিন্দু সমাজের আদি ভাব ও ধারা রক্ষা করিতে কৃতসন্বল্প 
ছিলেন। বহুবার তাহাদের বাহুশক্তির জোরে দিল্লীর মসনদ পর্য্যস্ত 
টলাইয়া দিয়াছিলেন। সেই রাজবংশের গুরু বিংশ শতাব্দীর অবতার 
পরমারাধা শ্রীল শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামী। তাহাকে 
সনাতন ধর্মরক্ষক ও সংস্থাপনার্থক শ্রী শ্রীমহা বিষ্ুআজ্ঞাপ্রবর্তমানস্ত- 
পর্ণ অবতাররূপে রাজবংশীয়গণ ধ্যান করিতেন। সাড়ম্বরে তাহারা 
এই মাটির মানুষ রামগোবিন্দকে 'জগদ্গুরু” পূর্ণাবতার আখ্যায় বরণ 
'করিয়। লইলেন। 

নিস্তারিণী মা কালীর আদেশানুসারে রাজমহিষী ললিতা! দেবী 
বারাণসী হইতে কষ্টি পাথরের অপরূপ কালীমৃত্তি প্রস্তুত করাইয়া 
বিজয়নগর রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করাইলেন। 

রাজপরিবারের বিলাত ফেরৎ ডাক্তার জি,&রামা আর়েঙ্জার 
ঠাকুরের মহাভক্ত ছিলেন। স্যার বিজয় আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
ক্রিকেটার ও ক্রিকেট জগতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রসিক- 
ধারা বিবরণকারী বলিয়! সর্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত। তিনি একজন 


লীল। মাহাত্ম্য ১৫৭ 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিকারীরপে স্বীকৃত। পণ্পভৃষণধারী রাজাসভার 
সদস্য স্যার বিজয় ছিলেন ঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত । 

স্তার বিজয়ের জোষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজের মৃত্যুতে মহারাণী মাতা! যখন 
শোক-বিহ্বলিতা সেই সময় প্রাণগোবিন্দ মহারাণীর আকুল 
হৃদয়ের আকর্ষণে বিজয়নগর রাজপ্রাসাদের অন্বরমহলে “মা” “মা” 
বলিয়া আবিভূ্তি হইয়া সমাধিস্থ হইয়া যান এবং আশীর্বাদ 
করেন। তাহাকে স্পর্শ দেন। পরে মহারাণীমার মুখে 
গুনিয়াছিঃ «আমি মনে মনে যাহা আশ! করিয়াছিলাম বাবাজী 
আমায় সেইরূপ দর্শন করাইয়াছেন। আমার আর শোক-তাপ 
কিছুই নাই। চিরদিনের জন্য বাঁবাজীর শ্ীচরণে নিজেকে সমর্পণ 
করিয়] দিয়াছি।” 

মহারাণী ললিতা দেবী রাজকুমারীর সহিত কয়বার আশ্রমে 
আসিয়াছেন। আশ্রমে রাত্রিবাস, পুকুরে স্নান, প্রসাদ গ্রহণ, 
ভক্তদের উচ্ছিষ্ট পাতা পরিফার করিয়া কত আনন্দ করিয়। 
গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনের সময় ছুপুরে কখনও তিনি 
ভিতরে বসিতেন না। দাক্ষিণাত্যের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আদশস্থানীয় | 
করজোড়ে ভক্তবুন্দ যেখানে জুতা রাখিতেন তিনি স্রেইস্থানে 
বসিয়া কীর্তন শুনিতেন এবং আত্মহার1 হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন 
করিতে করিতে শ্রীগোবিন্দের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন ॥ 
মহারাণীমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিলে তখন পাথরও গলিয়া 
যাইত। মহামান্যা ললিতাদেবী যেন সাক্ষাৎ ললিতা সধীই ছিলেন। 
তিনি ঠাকুরের একজন প্রধান রসন্দার ছিলেন। ভিজি বা 
স্যার বিজয়ও মাঝে মাঝে গুরুদর্শন করিতে আশ্রমে আসিতেন । 

একবার স্তার বিজয় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদন করিলেন 
যে তিনি অপুত্রক যদিও স্ঠাহার তিনটি কন্তারত্ব আছে। তিনি 
জানাইলেন, *আচার্য্যদেব, আমার একটি পুত্র সস্তানের বড় 
বাসূন। হইয়াছে ।” তিনি সব শুনিয়া ভিজিকে বলিলেন, “কাশীতে 


১৫৮ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


তোমার প্ালেসে আমি পুত্র্যেষ্টি যজ্ঞ করিব। উহাতে তোমার 
দুইটি পুত্র সন্তান হইবে ।” 
মহারাণীমা ও ভিজি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশী গিয়া পুত্র্যো্ট 
যজ্ঞের রাজসমারোহে সকল ব্যবস্থা করিলেন। ভিজি ঠাকুরকে 
প্লেনে করিয়া! বারাণসী লইয়া গ্িরাছিলেন ও গোবিন্দ ভেলুপুরার 
রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিয় প্রিয়শিষ্ের মনোবাঞ্থা পুরণ 
করিলেন। অচিরেই তাহার বাক্যান্থুসারে ভিজির পর পর ছুইটি 
পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহারা! এখনো সুস্থ শরীরেই আছে। 
আমরা পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে মহা মহা! ধষিমুণির 
কথা পড়ি ও শুনি। যাজ্ঞবন্থ্য,ঃ ভরঘ্বাজ, ভূগু, কশ্টপ, কপিল, 
খম্যশঙ্গ, বশিষ্ঠ, অগন্ত্য, ব্যাস, বালীকির কথা আমর! পড়িয়ধছি 
ও শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী বিম্ময়করভাবে তহাদেরই 
সমতুল। তাহার কথাই ছিল বেদ। দেবতাদেরও ক্ষমতা 
ছিল না যে তাহার মুখনিঃস্থত বাণী পাণ্টায়। দেবতাদের 
তিনি তাহার আদেশের আজ্ঞাবহ করিয়৷ রাখিতেন। তাহার 
স্বরচিত কবিতা__ 
”গোবিন্দ নাম, ধাম সার সারাৎসার 
পরিপূর্ণ তম, গীতগোবিন্দ বৈগাগ/ নাম 
রামগোবিন্দ ধরি নাম, ধাম সেই নিত্য বৃন্দাবন। 
শান্ত, দাস, সখ্য, বাৎসল/, মধুরা ধরাধর 
স্থধারায় পুর্ণ করেন মন, অনস্তও পাঁয় না অস্ত 
শান্ত সাধুর আকার প্রকৃতির পরপারে রন” 
তাহাকে দেখিলে, ত্বাহাকে জানিলে সম্যক উপলব্ধি হয় 
কেন স্বয়ং নারায়ণ ভূগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন। 
্রাহ্মণশক্তির পূর্ণ বিকাশ নাল, ভিতর দেখিয়া আমরা 
বন্ধ হইয়াছি। 
বিজয়নগরের রাজমহিষীর রি ইচ্ছা অস্থুসারে ১ল! 


লীল] মাহাত্ম্য ১৫৯ 


মার্চ ১৯৪৪ শ্রী; ১৬১৭ ফাস্তন ঠিক দোল পু্িমার পূর্বে শ্রীপ্রীঠাকুর 
তাহার সাঙলপাঙ্গ লইয়! অর্থাৎ অরুণদা, শীতলদা, শ্রীপ্রমথনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, অদৈতদা) তুলসীদাস ও আমাকে লইয়া বিজয় 
নগর যাত্রা! করিয়াছিলেন। পরে মোহিনীমিলের শ্্রীগিরিজাপ্রসর 
চক্রবর্তী ও তাহার স্ত্রী শ্রীমতী লীলাময়ীদেৰী গিয়াছিলেন। 
প্রথমে রাজবৈগ্ভ ডাঃ জি, রামা আয়েঙ্গারের বাঁড়ীতে উঠিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিজয়নগর আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল। 
আনন্দময় যেখানেই যান সেখানেই শ্রীবৃুন্াবন। সেইথানেই 
নিত্য লীলা! চলিতে থাকে । 

গোবিন্দের আগমনবার্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৈকাল 
হইতে না হইতেই ভক্ত ও শিষ্যদের ভীড় জমিতে লাগিল। 
আম্মা ও বাবার তাহাদের হারানিধি যেন পাইয়াছেন। তাহার! 
গোবিন্দনামে প্রচুর গান, স্তোত্রঃ তজন, . ১০৮ গোবিন্দস্তোত্রমাল! 
ও গোবিন্দমাহাত্য ছাপাইয়া রাথিয়াছিলেন। তাহাদের 
প্রাণাধিককে পাইয়া সমস্ত উজাড় করিয়া দিলেন। দোল পুণিমার 
উৎসব আনন্দ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল । 

ডাক্তার বাবার গৃহের উঠানে সাড়ে চার ফিট উঁচু ২৮ কোণ 
বিশিষ্ট পল্পফুল আকারের বিরাট যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ার করিয়! শুক্রবার 
দোল পুণিমার দিন সকাল হইতে যজ্ঞ শুরু হইয়াছিল।. প্রথমে 
পঞ্চশন্য, গব্যঘৃত। মাখন, সমিধ প্রভৃতি ও পরে পরমান্নের 
আন্ছতি হইবে । যজ্ঞবেদী কলাগাছ, বনমালা, ফুল দিয় সাজানো 
হইল। আম্মার চারিদিকে নুন্দর আলপনা দিয়া প্রাণবন্ত 
করিয়। তুলিলেন। 

পরদিন শুক্রবার দোল পুণিমা। ততক্তবৃন্দ ঠাকুরকে স্সান 
করাইবার অন্য ভোর হইতে আসিয়া! অপেক্ষা করিতেছেন! তিনি 
সকালে নানারপ গন্ধ তৈল, সাবান, মশল! দিয়া স্নানে বসিলেন। 
ঠাকুর সান সারিয়! নূতন গরদ পরিয়া তিলকাদি সেবা করিয়া 
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যজ্ঞবেদীতে আসন গ্রহণ করিলেন ; তাহার পর বেল নয়টা নাগাদ 
যজ্ঞ শুরু হইল। সেই যজ্ঞ ধাহারা দেখিয়াছেন তাহারাই কিছুট। 
অনুভব করিয়াছেন । লেখনীতে ঠিক ঠিক প্রকাশ কর! যায় ন1। 
আকাশ হৌয়! যেমন অস্ম্িশিক্ষা উঠিতেছে তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মুখ নিঃস্ত মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। যেষে দেবতার নামে আহি 
দেওয়া হইতেছে সেই সেই দেবতা আসিয়া, সেই আহুতি গ্রহণ 
করিতেছেন। অবশ্য ইহার আগে ও পরে আমর] ও শ্রীশ্রীঠাকুরের 
' বছ শিশ্তুভক্ত তাহার প্রাণবন্ত মন্ত্রের যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি 
যে সব সময় জীবন্ত দেবদেবী লইয়া খেল1 করিতেন তাহাও প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি । 

বেলা ১১ট৷ নাগাদ ঘৃত আহুতির পর পরমান্ন আহুতি শুরু হইল। 
একমনে একপ্রাণে এইরূপ যজ্ঞ চলিতে থাকাকালীন হঠাৎ দেখা 
গেল এ বিরাট অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নির ভিতর মন্তকে কীরিটধারী স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ যেন সিংহাসনে বসিয়া আছেন-_চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া 
গেল। হাজার হাজার ভক্তশিষ্য বিগলিত হইয়া চিৎকার করিয়া 
উঠিলেন। কেহ কেহ বাহাজ্ঞান হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া 
পড়িলেন। পরমান্ন আহ্ুতি বন্ধ হইল। ঠাকুর বাহজ্ঞানশৃন্য 
অবস্থায় তাকাইয়া আছেন। সকলে ফটো তুলিবার জন্য ঠাকুরের 
শ্রীচরণে কাতর আবেদন নিবেদন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে 
আনন্দাশ্র বহিয়া যাইতেছে-_সে যে কী দৃশ্য, কী রূপ, কী 
লীলামাধুর্ধ্য লিখিয়! ব্যক্ত করা যায় না! ইহারই ভিতর ঠাকুর 
. হটাৎ বলিয়। উঠিলেন, “যাও, এক ঘণ্টা থাকিবে ফটো! ভুলিতে হয় 
তুলিয়া লও।” ফটোগ্রাফার আসিয়া! ফটো৷ লইয়া! গেল। ঠাকুরের 
আসনে প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ঘযজ্ঞকুণ্ড একঘণ্টার জন্য 
স্পর্শ করা! বারণ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঠাকুর, জামার 
নিত্যলীলায় ফিরিয়া আমিয়। রূপার ঘড়া করিয়া ছুপ্ধ ও দধি ঢালিতে 
লাগিলেন--তাহার পর সেই মুতি মিলাইয়া গেল। অগ্নি শাস্ত 
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হইল। তাহার পর যজ্ঞকুণ্ড ঘেরিয়। রাধেগোবিন্দ কীর্থন এবং 
ভজনের পর ভোজন লইল। সে যে কী আনন্দ-_-“যে দেখিয়াছে 
সেই মজিয়াছে।” এইরূপ বনু বহু লীলা তাহার প্রতিষ্ঠিত এই 
শ্রীগোবিন্দ আশ্রমেও তিনি করিয়াছেন। 

এদিকে ঘখন আনন্দ উৎসব চলিতেছিল তখন অন্যদিকে 
কোরকোণ্ডা রাজপ্রাসাদে মহাকালী প্রতিষ্ঠার বিপুল যোগাড় ও 
আয়োজন রাজ-আড়ম্বরে চলিতেছিল। সপ্তাহান্তে সকলে মিলিয়। 
কালী প্রতিষ্ঠার জন্য কোরকোণ্! প্রাসাদে যাত্রা করিলাম। 

বিরাট রাজপ্রাসাদ ও বাগানবাড়ি। প্রাসাদের সীমান। 
পাঁচিলের চারি কোণে চারিটি নহবৎখাঁনা সাক্ষী দিতেছে বিজয়- 
নগরের রাজার প্রতিপত্তি ও শ্রী তাহারই একটি নহবৎখানার 
সামনে মাঝারী ধরনের একটি মন্দির তৈয়ার করা হইয়াছে। 
শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পূর্ণ তন্ত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শুরু করিলেন। 
তন্ত্ান্ুসারে ৫২টি যত্তী অর্থাৎ যজ্ঞকুণড প্রস্তুত করাইলেন। রাজার 
বিরাট বাহিনী সেই সব খনন কার্যো নিযুক্ত হইল এবং সপ্তনদদী 
হইতে অভিষেকাদির জন্য বারি আনয়ন করাইলেন | 

প্রতিষ্ঠার দ্রিন ভোরে ঠাকুর তাহার প্রিয় ভক্তকে আদেশ 
করিলেন, “প্রাসাদের ঠাকুর ঘর হইতে কালী বিগ্রহ লইয়া আইস ।” 
আর তুলসীদাসকে বলিলেন, “তুমি আগে আগে জলের ঝারা 
দিতে দিতে আসিবে 1”  “কণ্টিপাথরের কালী-বিগ্রহ উচ্চতায় 
একহাত পরিমাণ হইবে । আমি ও তুঙ্গসসীবিগ্রহ আনিতে গেলাম | 
প্রাসাদের ঠাকুর ঘর হইতে কোলে করিয়া ঠাকুর লইলাম। 
শিবের উপর মায়ের মুগ্ডিটি একটু নড়িতেছিল বলিয়৷ আমার 
মনপ্রাণ পুরোপুরি যুর্তিটির উপরই ছিল কারণ যদি অসাবধানতা 
হেতু হাত হইতে ফসকাইয়া পড়িয়। যায়। 

প্রাসাদ "হইতে মন্দিরে আসিবার কালে পথে দেখা 'গেল 
একটি সোল্পৰ আর্র উদ্দিষা আসিয়া আমার কোলের ভিতর আদিম 

৯৯ 


১৬২ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


পায়ে বসিল এবং ভে ভে করিয়া পায়ের চারিদিকে ঘুরিতে 
লাগিল। এ সোনার কুর্ম হইতে কি তেজঃ বাহির হইতেছে, 
চোখ যেন ঝলসাইয়া যাইতে লাগিল। মন্দিরের কাছাকাছি যখন 
পৌছিয়াছি তখন উপস্থিত সমাগত ভক্তবৃন্দ বলিয়৷ উঠিল, “বাবা, 
বাবা, পরিতোষের চরণে সোনালী রংয়ের কি একটা দারুণ 
জ্বলিতেছে এবং দ্বুরিতেছে।” সাধুবাবা মন্দির হইতে উঠিয়া আসিয়া 
বিগ্রহের দিকে দেখিলেন এবং আমাকে অতি সন্তর্পণে মন্দিরের 
ভিতর লইয়া গিয়া! দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর ধীরে 
ও সন্তর্পণে বেদীর উপর রাখিলাম। কিছুক্ষণ বাদে যখন সোনার 
কুর্মের কথ! মনে পড়িল তখন আর সোনার কৃর্ন দেখা গেল না। 
কোথায় যে মিলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। 

তারপর প্রত্যহ সকাল ৬ট! হইতে বেল! ১২টা পর্যাস্ত ১৫ দিন 
ধরিয়া পুরা তন্ত্রপার লইয়। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা-কার্ধ্য চালাইলেন। 
মহারাণীমা”র কালী প্রতিষ্ঠা বেশ রাজকীয়ভাবে চলিতে লাগিল। 
সকালে পুজা ও প্রতিষ্ঠা-কার্ধ্য এবং ৰিকালে এক একটি যজ্ঞকুণ্ডে 
বিরাট যজ্ঞ চলিতে লাগিল । 

পূজায় বসিয়া একদিন ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, *ঠাকুবের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করিতে গেলে নিজেকে 
আগে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে ।” আমি মন্দিরের ঠাকুর ঘরের 
সামনে অর্থাৎ বিগ্রহের সামনে পূজায় বসিয়াছি, আর তুলসী 
সামনে নাট মন্দিরের তলায় বেদীতে স্থাপিত ঘটের সামনে পূজায় 
বসিয়াছে। আমি বলিলাম, “আত্মসমর্পণ কাহাকে বলে এবং 
কিরূপে তাহা করিতে হয়?” আমার প্রাণাধিক ঠাকুর এ কথা 
শুনিয়া একটু বিরক্তি শ্ববে বলিয়া উঠিলেন, “আত্মসমর্পণ কাহাকে 
বলে জানে না? আঃ! তোমাদের নিয়া আর পারি না। যাও, 
আমিই" তোমাদের হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়া দিতেছি |” দয়াল 
কপালু পুর্ণ অবতার ঠাকুর এই কথা বলিয়া একটু চাদর দিয় 


লীলা মাহাত্মা ১৬৩ 


কপাল পর্যন্ত মাথাটি টাকিয়া যোগাসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ 
বাদে ভক্তবুন্দের ভিতর হৈ হৈ পড়িয়া গেল। ভক্রবুন্দের ভিতর 
মহারাণী মাতারও কুটু্ব আত্মীয় অনেকে ছিলেন। সকলে 
একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “একি দেখছি, একি দেখছি! এ যে 
স্বয়ং কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণী কালীমাতা বসিয়! আছে!” সেই 
সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি অবিকল কোরকুণ্ডেশ্ববী কালীমাতার 
ন্যায় দেখাইতেছিল। এরূপ দেখিয়া আপামর সকলে বলিয়া 
উঠিলেন, “মা মন্দিরের ভিতর আর নাই, বাহিরে বিরাজ করিতেছেন । 
কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণী কালীমাতা জাগ্রত হইয়াছেন” প্রভৃতি । 
এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর ঠাকুরের ধানভঙ্গ হইল । ঠাকুর চোখ 
মেলিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, “যাও, আমি তোমাদের হইয়া 
৬মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছি, এবার পুজা শুরু কর ।” 
আমরা একটি লীল1 বরাবরই লক্ষ্য করিতাম যে ঠাকুর যন্তর 
আরম্ভ করিলে যেমন একদিকে দেবতাগণের আবির্ভাব হইত, 
প্রত্যক্ষ হইত, তেমনই যজ্ঞাগ্ন নিভাইবার জন্য বক্রণও বুগ্টিবর্ষণ 
করিতে ছাড়িত না। বরুণদেবের সহিত প্রাণগোবিন্দের ঝগড়া 
লাগিয়াই থাকিত। প্রায় সময় বৃষ্টি হইবেই । কোরকুণ্ডায় উহার 
ব্যতিক্রম হয় নাই। বৈকালের দিকে যজ্ঞ হইত, আর অগ্নিনিকাপণের 
জন্য বুষ্টিও হাজির হইত। প্রাণের ঠাকুর মেঘের দ্রিকে তাকাইয়। 
এমন ধমক লাগাইতেন যে মেঘ উড়িয়া পলাইত। ঠাকুরের ধমক 
লাগাইবার সেই উগ্রমূত্তি ন! দেখিলে কল্পনা করা যায় ন'। এক 
একদিন ভক্তবুন্দ যজ্ঞ দেখিতে দেখিতে ছুটিয়! আসিয়া তাহার চরণে 
পতিত হইয়া, প্বাবা কি দেখিতেছি কি দেখিতেছি” বলিয়া লুটাইয়া 
পড়িতেন। প্রাসাদের রকে ও চতুঃপার্খে ভক্তবৃন্দ বসিয় বিরাট যজ্ঞ 
আস্থতি দেখিয়া] ধন্ত হইতেন। বহুব্ক্তি অচৈতন্ত হইয়। পড়িত্তেন। 
যঙ্ঞে দেবগণের আবির্ভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন ছেলেখেলার 
স্তায় ছিল। এত সাধারণভাবে পূর্ণব্রক্ম রামগোবিন্দ দেবতাদের 


১৬৪ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


লইয়া খেলিতেন ষে এখন মনে হইলে বিস্ময় জাগে। এমন 
সাধারণভাবেই অবতার আসিয়! চলিয়া যান ষে আমর! ধরিয়াও 
ধরিতে পারি নাঃ বুঝিয়াও বুঝি না। শ্রীকৃষ্ণ যাহ লীলা প্রদর্শন 
করিয়। গিয়াছেন উহার প্রতিটি সত্য ও বাস্তব। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
ভেজালে উহা সকল আমাদের অবিশ্বাস করিতে মাত্র শিখাইয়া 
আমাদের স্বধর্ম সম্বন্ধে অনাস্থা স্থষ্টি করিতেছে ও সন্দিহান করিয়। 
তুলিয়া আমাদের দুর্বল করিতেছে । 

এইরূপে পনের দিন ধরিয়। নিস্তারিণী কালীমাতার প্রতিষ্ঠা- 
কার্ধা সম্পন্ন করিয়া প্রাণগোবিন্দ তুলসী ও পরিতোষকে মাতৃ- 
মন্দিরে রাখিয়া অন্যান্য সকলকে লইয়া শ্ীকৃর্স, শ্রীরঙগম প্রভৃতি 
অভিমুখে রবিবার ২৫শে মাি ১৯৪৪ গ্রীষ্টাবে যাত্রা করিলেন। 

নিস্তারিণী কালীমাতার প্রতিষ্ঠার সময় সোনার কৃর্মের আবির্ভাব 
হইয়াছিল বলিয়' শ্রীশ্রীঠাকুর কৃর্ণগীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি শুক্রবার 
পরমান্ন হোমের বাবস্থার আদেশ দিয়াছিলেন। 

শ্রীঙ্গমৈ পৌছিয় শ্রীগুরুনারায়ণ তুলসী ও পরিতোষকে যে 
পত্র দিয়াছিলেন উহ! নিয়ে প্রকাশ করিলাম---- 


তৎসৎ 

মন্ত্র ও তন্ত্র স্বরবর্ণ সকল তিনি। এই হইল ত্যাগ, তিনি 
করেন তিনি ভাবেন ' আমিও তিনি আমায় তিনি হইলেই ভক্ত 
ও ভগবান মিলন এক অভিনব ভাব সেইরূপ জ্ঞান করিতে হইলে 
অর্থবাদ থাকে না শাস্তি অনিব্বচনিয় সর্বারাধা হে দেব দেব 
সাঁধা। ভাবাধীকায় নয় সেই পরম-পুরুষ মহাত্যাগীকে আমর! বুঝিতে 
না পারায় অমঙ্গলের সান্নিধ্যে পতিত আছি একাই সে কতক 
বাপারে সর্বারাধনায় মনোবাগময় জ্যোতিতে সকল একাংশি 
করিয়া উত্তম শ্লোক একা আনন্দে আনন্দিত পুণ তাহাকে পুর্ণ করে 
অন্যকেও করে যতদুর পধ্যস্ত সে ধাইতে পারে মে ততদূর পর্যস্ত 
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যায় ও আসে কে আনে না তিনি আসেন আমি ও আমি 
যেমন একটি বীজে অন্য বীজ আসে সে এবং পরগাছাও আসে 
আস্থক আমিও যাইব সেও আসিবে । সা নিস্তারিণী কোরকুত্ডেশ্বরী 
এবার তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম আয়েঙ্গার 
ভবনে পরের দিন চলিলাম ৪॥০ টাব সময় শ্রীকুষ্ম আমি গিরিজাবাবু 
মা ও আযেঙ্গার মা ছোটম। আম্বাজিম্ম। শ্রীকৃষ্ম দরশনে আর 
আর রহিল ভবনে আসে নাই কেন তারা মটরের তেল নাই 
বলে আমরা জ্বলে জ্বলে চলিয়া গেলাম শ্রীকৃম্মে কত আনন্দে 
বালক-বালিক! মেলে আইলাম নাচিতে গাঠিতে হরিণাম গুপধাম 
মহানন্দে জনে জনে ভরি গেল শ্রীকৃম্ম কত আনন্দ একাই একাই 
অনেক্ষণ হয়ে গেল দুজনে থোল করতাল লয়ে আইল ভকত 
মেলে গৌর গোবিন্দ কীর্তনে নাচিয়া গাইয়। উন্মত্ত হয়া 
মাতোয়ারা হয়ে গেলাম সকলে তাহারা আসে! বলি মায়েঙ্গার 
মা অস্তবাস্ত উঠিলেন সবে। মটব গাড়ীতে দেখিলাম শ্ররীকৃষ্ম 
আকাশে উঠিয়া চন্দ্রমার সনে খেলা করেন যতনে আনন্দে মাতিয়। 
সবে ভাবভক্তি সবাই উড়ে গেল। সবাকার নর্দীতে ভ্রল 
বাড়িয়াছে--কী ভয়ে ভয়ে আসিলাম নদীর নিকটে তাই নামিলাম 
গাড়ী হইতে কত যে আনন্দ সেই জল নাই নদী তাই নদীপারে 
হৈ চৈ তাই পার হয়ে আসিলাম পাঁরে গাড়ীতে চলিয়া আসিল পর 
বিজয়নগর । পরে এক দেখিলাম যবে মিলি আছে পথ পানে চেয়ে 
দেখিলাম এক অভিনব ভাব খাইয়! শুইয়া পরে শ্রীরঙ্গনাথ ছুই 
করে টেনে লইলেন এক অনন্ত আকাশে আসিলাম শ্রীরঙগম পরে 
মহ] মহেশ্বর একাধারে দ্বাদশ দিন ধরে কত রকম উৎস তার 
ঠিকানা নাই অনন্তকাল ধরে মহামহোৎসব এই হইল অমোঘ 
আমাদের ব্রান্ধান্ত্র প্রয়োগ পরব্রহ্গা পরাতপর। অনম্ত বৈভব বিস্তর 
রাম শ্রীমৎ আনন্দ বদ্ধক বিশাল সপ্ত প্রাকার মধ্যে আশ্রিত জন 
পরিপালক রাম শ্রীমন্নারায়ণায় পরমার্থ ভত্ব বিংস্বরূপ যখন নিরামক 


১৬৩ যগদেবত। রামগোবিন্ন 


রামচন্দ্রকুলে ঈশ্বরকৃষ্ণ কমল নয়ন পার্ঘসার সময় গোপনে কৃঞ্ণসনে 
মিলিয়! জ্ঞান উপদেশ দেন। 

তোমাদের মহাসাধনার সময় তাই তোমাদের লইয়া গেলাম 
না। সিদ্ধ হও পরে লইয়া যাব। এই হইল ঈশ্বর সন্বদ্ধের মহ? 
পরিক্ষা এক মহানন্দে থেকে সেখানে ভূত ভাব ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করিয়া তাহার আশ্চর্ধ্যকে একাই প্রভূত পরমানন্দ ধাম লাভ করে। 
সত্যসত্যই মহাপ্রভৃ এক অনির্বচনীয় শক্তিতে লালিত পালিত হয় 
অনস্তকাল এইরূপ জীবের সনে আনন্দ করে থাকেন তিনি ও আমি 
কবে হব যখন শান্ত প্রশাস্তময় দাষ্য দাষ্যময়, সখা সখ্যময়, বাৎসলাময় 
মধুর মধুরময় পরকীয় পরাৎপরময় হইয়া যাবে তারপর অনেকদিন 
সঙ্গছাড়া হবে না তখন তিনি আমি এক সকল জীবের এইরূপ 
অন্ুুমিতে হেতুক্তজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধ জ্ঞান সন্বন্বীয় বিষয়ক অপ্রাকৃত 
মদনমোহন সকল প্রকার জ্ঞান নিনাদই সমুক্ষ্য জ্যোতিন্ময় এক 
পরম] প্রকৃতীয় ভাব মহাভাব একিকরণ। 


এ সময় বিজয়নগর হইতে অরুণদার লিখিত একটি পত্রের 
কিয়দংশ উঠাইয়! দিলাম__ 
0/09 1). (9. 35109, [01000 
17880020727) 
ড/০50150508%7 29-3-44 
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ 
প্রিয় ঘোষ সাহেব, 
তোমার লিখিত ২১, ৩. 44 তারিখে পত্র আমরা সথাসমন্ে 
পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি ; কিন্তু এতদিনে আমরা কোরকুণ্ডায় 
*কালীমাতার প্রতিষ্ঠা-কার্যো, বড়ই বাস্ত ছিলাম; মাত্র গত 
রৰিবার সন্ধার সময় আমর! কোরকুণ্ডা হইতে প্রতাবর্তন করিয়া 


লীলা মাহাত্বা ১৬৭ 


পুনরায় ডাঃ আয়েঙ্গারের বাটাতে অবস্থান করিতেছি । গিরিজাবাবু ও 
সাহার স্ত্রী গত ২১শে তারিখে এখানে আসিয়া পৌছান £ 
তাহাদের সহিত একটি চাকর ও একটি পাঁচক ব্রাঙ্ণ আসিয়াছে। 
গিরিজাবাবুরাও ভিজিয়ানাগ্রাম ষ্টেশন হইতে সটান কোরকুণ্ড 
রাজপ্রাসাদে যাত্রা করেন; তাহাদের লইয়া যাইবাব জন্তু 
মিঃ রঙ্গনাথম ও আমি রাঁজবাটীর ছইখানি মোটর লইয়া স্টেশনে 
অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং তাহারা ষ্টেশনে পৌছাইলেই তাহাদের 
লইয়া কোরকুণ্তা রাজপ্রাসাদে যাত্রা করিলাম । 

আমরা এন্থানে গত ২রা মার্চ তারিখে পৌছাই এবং ভাঃ 
আয়েঙ্গারের বাটীতে আপিয়া উঠি; ১*ই মার্চ রাত্রি ১০টার সময় 
আমর! সকলে এবং ডাঃ আয়েঙ্গার ও মিঃ রঙ্গনাধমের পরিবারবর্গ 
কোরকুণ্ত। যাত্রা করিরাছিলান এবং গত রবিবার ২৬শে তারিখে 
সন্ধার সময় আমরা সকলে এখানে প্রত্যাবন্ন করি। গত ১২ই 
মার্চ রবিবার সকাল ৯-৫৫ মিনিটে ৬কালীমাতার মৃপ্তি প্রতিষ্ঠা হয়। 
সাধুবাবা, রাজা, তুলসী ও পরিতোষকে লইয়া যখন মন্দিরের 
গর্ভগৃহে মুন্তিটি স্থাপন করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহুর্তে মায়ের 
মৃত্তির দক্ষিণ চরণতল হইতে এবং শায়িত শিবের নাতিস্থল 
হইতে একটি খাঁটি সোনার রঙয়ের ছোট পোকা নির্গত হইয়! 
শিবের বক্ষস্লে বিচরণ করিতে লাগিল । এই প্রাণীটি আকারে 
ঠিক কচ্ছপের মত এবং চাঁরি পা যুক্ত; যখন চলিতেছিল তখন 
ইহাকে ঠিক কচ্ছপের মত দেখাইতেছিল। এই কুর্নাকৃতি প্রাণীটিকে 
ডাঃ আয়েঙ্গার প্রভৃতি ধাহাঁরা উপস্থিত ছিলেন কলেই একবাক্যে 
কুর্ণ অবতার দর্শন হইল বলিয়া যেমনই আশ্চ্ধ্যাপ্িত হইলেন 
তেমনই মোহিতও হইলেন এবং মহারাণী মাতা যদি এ দৃশ্য 
দেখিতেন তাহা হইলে তিনিই সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন। 
রাঁজবাঁটীর কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সেইহেতু তাহাদের 
কাহারও ভাগো এই অলৌকিক দৃশ্ঠ দেখিবার সুযোগ হইল না 


/ 
১৬৮ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


যাহা হউক উক্ত কুর্দম অবতাঁর ১৫ মিনিট মাত্র কাল শিবের বক্ষে 
বিচরণ করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর হইতেই 
এখানে খুব হৈ চৈ পড়িয়া এবং একজন সিদ্ধ পুরুষের দ্বারা এই 
৬কালীমাতা! প্রতিষ্ঠিতা হইলেন বলিয়া সকলেরই মনে ' দৃঢ় বিশ্বাস 
হইল। 

প্বৃহত্তন্বসার” অনুযায়ী নিয়লিখিত যজ্ঞকুগ্ডগুলি নিসিত হইল 
এবং ১৪ দিন ধরিয়া তন্ত্রোক্ত যজ্ঞসমুদয় সম্পন্ন হইল; এই কালী 
মাতার নাম হইল ৬কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণী কালিকাদেবী এবং 
দেবীর ক্ষেত্রকে শুদ্ধ ও অন্যন্যি উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্য 
যে সকল যজ্ঞ হইল তাহ দেখিবার জিনিস; নিয়ে যজ্ঞকুণ্তগুলির 
নাম দিলাম £-- 

(১) মহাচীনাচর ব্রমঃ (অথবা তারা যন্ত্রং ) (২) শ্যাম? যন্ত্র 
(৩) প্রচণ্ড চণ্ডিকা যন্ত্রং (৪) অকডম চক্রং (৫) বরাহ যন্ত্রংং-...**- 


এইরূপ বৃহৎ ব্যাপার আমি আর কভু দেখি নাই এবং আমার 
মনে হয় আমাদের মধো কেহই কখনও দেখে নাই। যাহা হউক 
সমস্ত বাপারটি নিবিদ্বে সম্পন্ন হইয়াছে এবং কোনও রূপ অগ্রীতিকর 
ঘটনা ঘটে নাই।-...***, কি হইবে শা হইবে, তাহ। আমাদের 
দেখিতে হইবে ; তবে ভবিষ্যতে ইহা এক বৃহৎ ব্যাপারে ্ীড়াইবে 
বলিয়াই আমার ও আরও অনেকের মনে হইতেছে । 

০০০০ *এখানে আমিয়া আমাদের রাজার ( প্রমথনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ) খুব উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার রক্ত আমাশয় বন্ধ 
হইয়াছে ।**-****আমরা আর সকলে শারীরিক কুশলে আছি। 


ইতি--দ্রীঅরুণ | 


লীলা মাহাত্মা ১৬৯ 


এইরূপে কত অলৌকিক কাহিনী নিত্য নিয়ত হইত তাহার সীমা 
নাই। তিনি যেখানেই যখন থাকিতেন অরূপ আসিয়া ওনার 
চারিপাশে রূপময় হইয়া নিরস্তর ফুটিয়া উঠিত। না দেখিলে 
বিশ্বাস কর! ভার! 

বিজয়নগরে শ্রীন্রীনিস্তারিণী কোরকুণ্ডেশ্বরী কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠা 
হইবার পর স্তার ভিজি একটি পাথরে নিয়লিখিত কথাগুলি ইংরাজীতে 
খোদাই করাইয়' স্থাপনা করান-_ 


11752170016 06 
571 70001-0700955/911 11500101101 (91115 10651 
ড/25 55081151501 
)৮181)90591100009 101. 91 ৬118591091)09) 700১ 1700-) 778১7 (00006) 
4১00 006 9250150 1078051)0)9 01:61000% 
ড/০5 7060005600১ 
[715 7710125955 971 9০৮1005 81:95 5809 3909 
০0৫60810005 ০0 110 3101) 1944 
৪চ 8 4৯1৬, 85 & 60161 04 
91 ৬/11985875 170001012 0০৬০00017 00 016 
7 0021 0000655, 


১৯৪৪, 8৫) ৪৬, 8৭ এই চার বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের 
কোরকুণ্ডায় বৎসরের ছয় সাত মাস কাটাইতে আদেশ দিয়াছিলেন 
এবং আমরা জন্মাষ্টমী বা রাধাষ্টমী নাগাদ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া ছ্র্গাপুজা, অন্নকূট, রাস ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
কাটাইয়। পুনরায় দক্ষিণে চলিয়া যাইতাম । 

ইতোমধ্যে অরুণদা আশ্রম হইতে ন্বগৃহে প্রত্যার্তন করিলে 
আশ্রম পরিচালনার দায়িত্বভার ধীরে ধীরে আমাদের স্বন্ধে অপিত 
হইতে লাগিল। দাহ ! শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী ) ও শীতলদা কিছুদিন 
চালাইয়াছিলেন এবং ১৯৪৮ সাল হইতে ঠাকুর উহ পুরাপুরি আমাদের 
দিয়াছিলেন। 


১৭৪ যুগদ্দেবতা রামগোবিন্ন 


জীশ্রীঠাকুরের একটি নিজন্ব আয়-ব্যয়ের খাতা ছিল এবং 
উনি মাঝে মাঝে উহাতে কি লিখিতেন। আমরা সেই খাতা 
সবত্বে তুলিয়! রাখিয়াছিলাম এবং উহা হইতে কিছু কিছু উঠাইয়া 
দিলাম । পুর্বে ইহার কিছু উল্লেখ রাখিয়াছি। উহার প্রথম 


পাতায় লেখা আছে £-- 
৬পশ্রীশ্রীহরি স্মরণং 


ও নমঃ নারায়ণায় 
সন ১৩৪৮ সাল ৯ই আশ্বীন 
আয় করি নাম সম্বৎসর ॥ 
( ইহার পর ইংরাজীতে কি ছর্বোধ্য লেখা আছে ) 
মা আগ্ভাঃশক্তির পুজা 
উপলক্ষ্যে বিল্লীবরণ 
ও মা মহাসপ্টিঃ 
মহা মহ] পূজা শ্রীশ্রীওন্ব: 
ব্রত উৎসৰ শ্রীশ্রীহরিত্বর চিঞি পূর্ণ মা দায় 
শ্রীশ্রীদাষনুদষ শ্রীল শ্রীযুক্ত অরুণানন্দ স্বামী 
বাকসাডা ও বালি ও বেহাল! ও বালিগঞ্জ ও বিডন স্্বীট 


উহার পর পৃষ্ঠায় 
৬পন্রী-শ্রীহরি ম্মরণং 
সন ১৩৪৮ সাল ১২ই আশ্বিন 
. জমা খরচ 

বৃন্দ দেবীর বর---১*২২ দর্ধী--৩৩২ 

কমল! দেবী--৫১২ হুপ্ধ--১৮১/০ 

মহারাণী-_১০ ০৮৯ কাপড়---৩৮৮/৩ 
পুজার সরঞ্জাম---১৫৩1৯ 
সন্ধিপৃজা_-১১৬২ 


লীলা মাহাত্মা ১৭১ 


অন্য এক পৃষ্ঠায় 
৬শ্রী শ্রীহরি স্মরণঃ 
সন ১৩৪৮ সাল 
২৭ বাঙ্গালা ৯২--২৮*২ 
গীরীধারী পূজা ৩৮৯৮০ 


অন্য এক পৃষ্ঠায় : 
_ ৬৭শ্রীন্রীহরি ম্মরণং 
জগদ্ধাত্রী পুজা 
মহামায়' 
* ১০৮২২ 1৬/০ ১৫ 
অরুণদাদাকে দেওয়া ৭২ 


জন্য এক পৃষ্ঠায় 
» শ্রীন্রীবাস 
মহারাস 


১০০০০০২ 


(কি সব হিজিবিদি সই-_ইংরাজীর ন্যায় ) 


অন্ত এক পৃষ্ঠায়, 

৬পশ্রীপ্রীহরি স্মরণং 

ও নমঃ নারায়ণায় 

হরি ও তংসৎ 
. মহারাস যাত্রার খর৮-- 
জমা--২১০০০ ০৩ ৩০২ 

থরচ-_১১০ ০০ ০০. 

( ইহার পর সব হিজিবিজি হুর্বোধা ইংরাজীর ম্যায় সই ) 


১৭২ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


৬ণশ্রীপ্রীহরি স্মরণং 
ও তৎসৎ 
রাস অস্তের যাত্রা 
কলিকাতা টু পুরুলিয়া 
সৎসঙ্গে আনুসঙ্গিৎ সরলিপি 
খরচ--৫৫০৯ জমা _২৬॥৬ 
( ইংরাজীতে হিজিবিজি ) 
»ণশ্রীশ্রীহরি স্মরণং 
পুরুলিয়। টু কলিকাতা1-২৮০০ ০ 
(হিজিবিজি লেখা ) 


পর পৃষ্ঠায় 


কলিঙ্গ মহারাজার 
১ প্রথম নবরত্ব বণিক 
( ইংরাজী হিজিবিজি) 
রাজধানি 
ভীজয় নগরং 
বীজয় নগর 
বণিকমগুলী 
২০০০০০ ব্বণমুদ্র! 
ছইজন গোবিন্দ দাষ অজ্ুন দাষ 
অন্থ এক পৃষ্ঠায় 


৬“৭শ্রী শ্রীহরি স্মরণং 


বসন্ত উৎসব বাবৎ, 
ূ ২০৮২ 
বাসস্তী মহালক্ষ্মী পূজ! বাব 
১০৮৯, 


( হিজিবিজি লেখা ) 


লীল। মাহাত্মা ১৭৩ 


পর পৃষ্ঠায় লেখা আছে-_ 
৬৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং 
৬ন্ত্ীশ্রীঅনপূর্ণা পুজা 
দরুণ ১০৮ টাঁকা 


পর পৃষ্ঠায় 
৬ণল্রীপ্রীহরি শরণং ও নম: নারায়ণায় 
ক্রীমন্নারায়ণায় চরণৌন্মরণমহং প্রপছ্ে 
শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ 


জমা থরচ-" 


নোটাপদ আহারো-_ 
দ্ইঠৈষ ০৩ 


১০০০৩৪৬০৩৪৩ 


*১৮০ ০০০৬৬ 


তাহার হিসাবের খাতায় আরও কত কি ভাবের কথা লেখ! আছে 
পাঠ করিলে পাঠকবুন্দ আনন্দসাগরে ভাসিবেন। আমর! মাত্র 
কয়েকটি উদ্ধত করিলাম । 


এক পৃষ্ঠায় পেন্সিলে লেখা আছে 


আবাড় 
মাষ--মায়ের 
জমী-- থরচ-_ 
১৮০ ০ ০০. ১৬০৯৮ 
দধি ও মধু 
আম সন্দেশ 


২৮০৮ 


১৭৪ যুগদেবতা রামগোবিন্ৰ 
পর পৃষ্ঠায় কালিতে লেখা আছে 


৬গন্র্রীশ্রীহরি স্মরণং 
ও নমঃ নারায়ণায় 
কলিকাতা-_-কলিরকাতা 
ও বাকসার! কেদার কানন হইতে মুজঃফরপুর ও পাটনা হইতে 
বেনারস ও কাশি হইতে কেদার কানন পর্যাস্ত " 
জমা খর৮--- 
৩০২. ১০৮৯২ 
২৫২ ২০০৮ 
৩০২. ৭০৩৯, 
৪০২. 
জমা হইতে খরচ বড় 
কে কে কার পেষণ করিবে 
( হিজিবিজি লেখ! ) 


অন্ত এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে 
শ্রীচক্রবর্ভিদাদার তিরোভাব উৎসব বাবদ 


আশুতোষ মন্দির 
জমা--- খরচ-- 
১. ৩৯৬ 
৫২. কাপড় 
৬২ খাট 


নথ ০২২ পালছ 


লীল। মাহাস্তথ ১৭৫ 


এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে 
৮৭শ্রীপ্রীহরি স্মরণং 
সন ১৩৫০ সাল 
২২শে ইংরাজি 
বাংলা ৫ই আশ্বীন 
জমাও নাই খরচও নাই 


কেবল জমা 
৩৪৩০০০০০০০০ 
আমেরীকার সাহাজ্য 
হুর্গাপূজা বাবৎ 


(উহার ভিতর বহু হিজিবিজি সই ) 


অন্ত এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে-_ 


৬শশ্রী শ্রীহরি স্মরণং 
ও নমঃ নারায়ণায় 
কোরকুণ্ডা মহাকালি ও নবহূর্গী পূজ ও প্রতিষ্ঠা 
জম! খরচ 
৩৬৫ কোটী ডলার এ খরচ 
২৬শে 
এইরূপ কত রকমের লেখ! আমরা উদ্ধার করিয়াছি 
প৭শ্ীশ্রীহরি ম্মরণং 
ও নমঃ নারায়ণায় 
 বেনিয়া--দিক 
বাসস্তিকালিন উৎ 
জম! খরচ 
১৩০১৬ ২২৮৯৮ 


২৮৯৮৭৩ 


১৭৬ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


পূর্ণতর পূর্ণতম পরিপূর্ণতর পরিপূর্ণতম 
্‌ পুজ] দর্শন 
১১১১১১১২৮৩৯ 
২৮০০০০৩০ 


এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে রঃ 
_ ৬ণশ্র্রীশ্রীহরি স্মরণং 
ও নমঃ রঙ্গনাথায় 
ওঁ হৃং নমঃ ও ক্লীং নমঃ 
ও শ্লীং নমঃ ও হুম্‌ নমঃ 
ও নমঃ রঙ্গনাথায় বিদ্লাহে 


ও নমঃ রামগোবিন্দ ধীমহে 
তন্ো রঙ্গনায়িকীবল্লভ প্রচোদয়াৎ ( হিজিবিজি ইংরাজী ) 
জমা খরচ 
১১১৬ ২৮০৮ 
৩০৬ ২৪৮৮০ 


রেল খরচ ১২০০২ 


অন্য এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে 
| ৬পশ্ররীশ্রীহরি স্মরণং 
গুরু পুণিমার সমাসীততায় না নাম সম্বংসর 
জমা উৎসব ২২২২২০০৭২ 
২৮৯৬ 
শ্রীঙ্গম ও ব্যাঙ্গালোর, মাত্রাজ, মহিসোর, বেজবাড়া 
অনকাপলি তুনি বিজয্লানগরম, বিশাখাপেট, বহরমপুর, কটক, 
পুরী, কলিকাতা 
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লীল। মাহাত্ম ১৭৭ 


৬পশ্রীশ্রীহরি ম্মরণং ও নমঃ নারায়ণায় ও নমঃ নারায়ণায় 
পরম গুরুর মহোৎসব 
দিবারাধনা 
১৩৫২ ৮ ১৩২৮/২৯৩০।৩১।৩২।৩৩1৩৪1৩৫।৩৬1৩৭1৩৮1১৯।৪*]৪ ১1৪২ 
৪৩1৪৪1৪৫৪৬1৪৭৪৮1৪৯1৫০।৫১।৫২1৫৩1৫৪1৫৫।৫৬1৫৭1৫৮1৫৯৬০1৬১। 
৬২।৬৩1৬৪।৬৫| ( হিজিবিজি ইংরাজী হ্যায় ) 


জমা খরচ 
১ ৩১১২৮৯৮৭৯৮৭ 
( ইংরাজী হিজিবিজি ) 
ব্রহ্ষচর্ষা আশ্রম 
গোবিন্দ পরিপূর্ণতম 
একাই অনন্তকোটী ব্যাপক 
সর্বব শক্তিমান সবাধারাতে 


নমো নমঃ ॥ ( ইংরাজীতে হিজিবিজি ) 


প্রাণগোবিন্দের লেখাগুলি পড়িলে ত্ৰাহার দর্শনজগতের 
অসীমতা। সম্বন্ধে আমরা কিছু আলো! পাই মাত্র । তাহার শ্রীহস্ত 
লিখিত কিছু পত্র পাঠ করিলে তাহার জগৎ সম্বন্ধে আমরা আভাষ 
পাই। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৬ ঘ্ীঃ ঘোষ সাহেবকে লেখা চিঠি আমরা 
আন্না মার নিকট হইতে উদ্ধার করি। নিয়ে উহার উদ্ধৃতি করিলাম__ 


৬এগ্রীশ্রীহরি স্মরণং 
ও নমঃ নারায়ণায় 
পরম শুভাশীব্বাদ ঘোষ সাহেব তোমাদের সকল প্রকার শুভ খবর 


দিও এখান খবর সব মঙ্গল সেখানের প্রসাদ (ইংরাজী হিজিবিজি ) 
১২ 


১৭৮ যুগর্দেবতা রামগোবিন্দ 


ঘোষ সাহেব এণ্ড কোম্পানী তোমার শ্রীবলদেব চিঠি পাইলাম ও 
সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া জানাইতেছি শ্রীকষ্চ পরম পদবী লাভ 
করিয়৷ পরম পুণ্য শ্লোক শ্রীনিত্বৃন্দাবনে গীয়াছে তাই আমার মত 
হতভাগ্যের আর কি কথা মতুরা! ও বৃন্দাবন জিবন ও জীবনধারণ 
পরীপূর্ণতর জীব ও ঈশ্বর জড় ও চৈতন্য একভাবে বর্তমান নিশিকাস্ত 
চিঠিতে পূর্ণ সর্ববিশয় জিজ্ঞাষ৷ পাইলাম পরীপুর্ণ কবে হইবে আমার 
চিন্তার জাগরণ ও কারণ কর্ণই তাহার উপাধী নাম ও নামীর 
অনন্য কারণ। 

তোমার 
| প্রাণগোবীন্ৰ 
তাহার এই চিঠির সহিত এক তেলেগু ভক্তের ইংরাজীতে চিঠি লেখা 
ছিল উহ] উঠাইয়! দিলাম-_ 
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ইহার পর পৃষ্ঠায় আবার শ্রীশ্রীঠাকুবের হস্তে লিখিত পত্র ক্রমশ: 
চলিতে লাগিল--__ 

“সমান ভাব ভাষায় কোন রকম পুর্ণীমায় আমর! এখানেও যেমন 
সেখানেও তেমন হইল সার সংগ্রহ ধুমকেতু সম দম জ্ঞান গম্য 
পদার্থ তৎসাম্যভাব ও ভাষয় প্রকট সতাকার মানুষ কে একাই 
আমী ও তুমি একাধীপতাতা প্রতিপন্ন স্বভাখ একনিত্ব বস্তুতে 
পরমানন্দ লাভ করীয়া জায় না হে মহান উদার স্বভাব আনন্দময় 
প্রভু তুমি ও আমি এক সাধুবাবার সমান আনন্দে থাকীবেই অন্যায় 
ন্যায় করীয়া সর্বতোভাবে মহাভীব পুর্ণ করীল হে আনন্দময় 
বিরাট ও স্বরাটপুর্ণ সাক্ষাৎ মদনমোহন আনন্দময় পুরুষ প্রকারভেদ 
করীল কেন আমার সমবায় সম্বন্ধ পদ৫থ বিজ্ঞান সমন্বয় বীস্ূতী- 
পতীর সমাধীকরণ অনপ্তময় যথার্থ গোবীন্দ বনমালি হইল ভাই ও 
বোন সমাধীগত পুরুষ ও প্রকৃতির পর অপব৷ বিগ্ভার় শাস্তিবিধান 
নিজেও পরে আপরীমিত ধিশঞ্তিময় সাধারণ অসাধারণ মানুষ 
কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না এখং পার না এক 
সাধ্যবস্তর অসাধ্যসাধন পূর্ণতম মা আনন্দময়িকে পূর্ণতম করাতে 
পূর্ণতর পুর্ণতমভাব ও মহাভাব চিৎ ও অচিংব্বরূপ সম্বদ্ধ জ্ঞানতর 
পরমানন্দ ধাম জলধী জলশৃন্য জ্ঞান হইতে পারে না এক নিববানন্দ 
সাধাময় সম্মীরীধন মানুষ একক একটী পর একটী ন্বগৃহ করে 
সাধুর সমান সহবাস নাই কোন কালে গান ও গম্য পদার্থবিৎ এক 
মরম নিধান সত্যকার ধারণ। আচার্যাময় স্বরূপ সমাধী 

মা আমার আধিশ নিও।” 


১৮০ যুগদেবতা। রামগোবিন্দ 


"সাধারণ অসাধারণ মানুষ কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ 
হয় না”-যিনি অবাঙমানসগোচর, যিনি অনাদি, অনন্ত, অচিস্তা, 
অব্যয়, যিনি অজর, অমর, অক্ষর, “যিনি প্রকৃতির পরপারে ' রন,” 
যিনি অপৌরুষেয়, অনুচ্ছিষ্ট উাহাকে বোঝার ক্ষমতা নিবীর্য্য 
অন্নকোষময় মানুষের ক্ষমতা কোথায় ধদি তিনি এসে স্বেচ্ছায় ন। ধরা 
দেন তাহার কারণে । তাই ঠাকুর বলিতেন, “সে বড় কঠিন ঠাই, 
গুরুশিষ্তে দেখা নাই ।” 

তাহার লেখার নিজন্যতা বজায় রাখিবার জন্য ব্যাকরণগত 
অশুদ্ধি ঠিক করি নাই। যেমন পাইয়াছি এরূপই রাথিবাঁর 
চেষ্টা করিয়াছি। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের উচ্চ'নীচে সমদৃষ্টি ভক্তদের জীবনে আদর্শ হইয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকে সদাই সন্ত্রস্ত থধাকিতেন যদি তাহাদের 
ব্যবহারে ও আচারে কোন ক্রটি থাকিয়া যায়। কারুর হুকুম 
ছিল না--আশ্রমে আসিম্া প্রসাদ গ্রহণ না করিয়। চলিয়! যান। সে 
ভিথারীই হউক আর রাঁঞ্তাই হউক। সব্বকর্মে তাহার সমভাব 
আমরা ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদিন তিনি তাহার প্রিয় 
শিষ্যকে বলিলেন, “দেখ পরিতোষ, আশ্রমের পুকুরে যে মাঁটি কাটিতেছে, 
ঘাটে যে বাসন মাজিভেছে, চারিধারে মে ঝাড়ু লাগাইতেছে 
আর যে পায়থানার মলমৃত্র পরিষ্কার করিতেছে সেও মায়েরই 
পুজা করিতেছে । তুমি মনে করিও না যে তুমি ঠাকুর ঘরে পুজা 
করিতেছ বলিয়া তুমিই একমাত্র পুজা করিতেছ।” কতকগুলি 
সওতালকে দেখাইয়া বলিলেন, “এঁষে পুকুর পাড়ে যারা মাটি 
কাটিতেছে তাহারাও তোমারই মত মায়ের পূজা করিতেছে ।” 

শ্রীরামগোবিন্দের অনন্ত ভাব বুঝিবার সাধা কি করে মানুষে 
সম্ভব? তারিখ ১২ই অক্টোবর ১৯৫১1| প্রাণগোবিন্দ সকাল 
হইতেই সকলকে খুব ধমকাইতেছেন, খুব রাগ-রাগ ভাব, উচ্ৈস্বরে 
সকলকে “এইটি কর, এটি কর” বলিতেছেন। আমরাও বরাবর 


লীলা মাহাজ্মা ১৮১ 


লক্ষ্য করিয়াছি আচার্্যদেব যখনই এইভাব দেখান তখনই বুঝি 
আমাদের কিছু 27807610910 হইবে ব। তিনি কিছু লীল প্রকট 
করিবেন। উহ1 ওনার একপ্রকার সমাধির অবস্থা । তাহার সঙ্গে 
ঘর করিতে করিতে আমাদের কতকগুলি অভিজ্ঞত! বদ্ধমূল ধারণায় 
পরিণত হইয়া গরিয়াছিল। ছুইদিন বাদে কোজ্াগরী লক্ষমীপুজ!। 
চারিধারে বনমালা দিয়া সাজানো হইয়াছে। পুজা) আরতি, 
প্রসাদ বিতরণ, প্রসাদ ভক্ষণ সবই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত 
চলিল। সন্ধ্যাও গড়াইয়া রাত্রে পৌছ্াইল। সকল বহিরাগত 
শিল্ততক্তগণ যে যাহার স্ব স্ব স্থানে চলিয়! গেলেন । আমরাও শুইবার 
ব্যবস্থা করিয়। শুইয়! পড়িলাম। 

গন্তীর নিশুতি রাত্রে হঠাৎ শুনিলাম বাননাঘরে ঢাকনা খোলার 
বা টিনের কৌটা নাড়িবার আওয়াক্ত! মশারী হইতে বাহির না 
হইয়। আমি (তুলসী) বীরাসনে বসিয়৷ কুন্জা হইয়া দেখিতে 
লাগিলাম শ্রীরামগোবিন্দ রান্নাঘরে টিনের কৌটাগুলি নাড়ানাড়ি 
করিতেছেন। ঠাকুর আমার একটি কৌট! খুলিয়া তাহার ভিতর হাত 
ঢুকাইয়! কি পরীক্ষা করিলেন এবং হাতের মুঠায় করিয়| বাহিরে 
আসিলেন এবং আসিয়। গণেশের সামনে বেদীর উপর উহা 
ছড়াইয়। দিলেন। বুঝিলাম এগুলি চিড়]। তারপর শ্রীগোবিন্দ 
মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়৷ প্রণাম করিলেন। সমস্ত নাটমন্দিরে গড়াগড়ি 
খাইলেন। গড়াইতে গড়াইতে যেইখানে ত্রিশলটি প্রোথিত আছে 
উহার গোড়ায় গিয়। প্রথমে পল্মাসনে বসিলে ৷ ধ্যানমগ্ন মহাদেব 
যেন। তারপর শবাসনে শুইয়া পড়িলেনঃ যেন ত্রিশূলের পাশে 
শিব। ত্রিশূলের কাছে ছুইটি বাছুর বাঁধা ছিল। উহাদের পাশে 
বসিয়া কিছুক্ষণ আদরের মত করিলেন । তারপর বীরাসন হইয়া 
বসিলেন। পুনরায় গড়াইতে গড়াইতে বেদীর নিকট যাইয়া উঠিয়া 
ধ্াড়াইলেন এবং বেদীর উপর উঠিয়া আসনে গিয়া বসিলেন। 
এখানে ওথানে ঘ৷ পুষ্প পড়িয়াছিল তাহ] উঠাইয় নিজ মস্তকোপরি 


১৮২ যুগদেবতা রামগোবিন্ন 


রাখিলেন এবং সমাধিস্থ হইয়! পড়িলেন। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত 
হইবার পর গোপাল যেমন হাটুর উপর ঘর দিয়া হাটেন এরূপ 
ভাবে হামাগুড়ি দিয়া বেদীর উপর ছড়ানো চিড়াগুলি খুটিয়া 
খুঁটিয়া খাইতে. লাগিলেন। আহা! সেষেকি অপরূপ দৃশ্য হইল 
সেই নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে তাহা লেখনীতে ধরিয়া রাখা যায় না। 
রাত্রি দুইটার সময় দ্বাপরেশ্বর গোবিন্দ আবির্ভূত হইয়াছেন কেদার- 
কাননে শ্রীগোবিন্দ আশ্রমে । অন্ধকার রাত্রে আলো-আধারের 
স্থষ্টি করিয়াছে প্রজ্বলিত প্রদীপ। সেই আলোতে বিগ্রহাদির 
সম্মুখে গুরুনারায়ণ স্বয়ং গোবিন্দ আবিভূতি। রামগোবিন্, 
গীতগোবিন্দ, গোবিন্দ। ঠাকুরকে তাহার অতি গ্রিয়জনেরা 
“গোঁবিন্দ* বলিয়াই ভাকিতেন। ঠাকুর সেই নাম বড় ভালো।- 
বাসিতেন। ষদ্দি কেহ একবার গোবিন্দ” বলিয়া তাহাকে 
ডাকিয়াছেন তিনি যেন তখনি তাহার কতকালের আপনজন হইফ! 
যাইতেন, তাহার কতকালের যেন ঘরের ছেলে হইয়' যাইতেন। 
তাহার সকল ছুখের বোঝ নিজের মাথায় উঠাইয়া! লইতেন। 

হামাগুড়ি দিয়া গোবিন্দ এমনই নিংশ্বব্দে তাহার গোপাল লীঙগা 
প্রকট করিলেন যে তাহ! কেহ জানিল না। সনাতনধর্ন-রক্ষা কর্তা! 
শ্রীসীতুনন্দন গোবিন্দ প্রকট করিলেন তাহার স্ব প্রকৃতি, বিভূতি ও ভাব। 

দুইদিন বাছে কোজাগরী লক্ষ্ীপূজার দিন তিনি তীহার প্রির়তক্ত 
তুলসী ও পরিতোষকে সকালে ভিক্ষায় বাহির হইতে আদেশ দিলেন। 
তাহার] দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহাদের 
ডাকিয়া তিনি স্বহস্তে সগ্ভলিখিত একটি কবিতা তাহাদের হাতে 
দিলেন। নিম্নে কবিতাটি প্রকাশ করিলাম-- | 

মহালক্সমী আরাধনে 
ওরে ভিখারী রাজায় তফাৎ অনেক 
মহালঙ্ষ্মী আরাধনে, 
ভিখারী আসন, 
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পরিপুর্ণতম গোবিন্দ দরশনে । 
রাজ প্রজার ঘরে ঘরে 
ভিক্ষা করে কত প্রকারে। 
প্রেমের ভিক্ষা পায়না! সবাই মিলে 
হাহাকার করে জনে জনে॥ 
ভিধারীর মত ভিথাঁরী যারা 
তারাই পারের তরী 
ত্বরিতে তরীতে চলি 
কত পাগীতাপী সন্ভাপী জনে । 
কুচিন্তাতে সুচিন্তাতে তফাৎ যতরে 
রাজাতে আর ভিখারিতে ততই তফাৎরে। 
শান্তিময়ীর শানস্তিধামে পরমানন্দে নৃত্যলীলা 
করনা তোর! কুর্মাসনে 
বড়ই ছোট, ছোট বড় 
বড় ছোটর ভেদ চলে যায়। 
লুক্কায়িত অহঙ্কারে অন্তরে গোপনে 
গীতগোবিন্দ পায়না অন্ত, শান্ত তাই, দাগ্ত তাই সখাভাবে 
তাই ধরেছি তোদের বাৎসল্যরসে গোপনে 
মহালক্ষ্ী প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ হবে, 
দেখবি তোরা নয়নে ॥ 
শ্রীরামগোবিন্দ বলিতেন “জয় রাধে গোবিন্দ পেট ভরলেই 
আনন্দ” এবং হো! হো করিয়া মধুর হাসি হাসিতেন। সেই হাসির 
ছটায় অতি বিষপহ্ৃদয়ও পুলকিত হইয়া উঠিত। হৃদয়তার 
মুহুর্তে লাঘব হইয়া যাইত। সকলে আনন্দ সাগরে ভাসিতে 
ধাকিতেন। কখনও কখনও বলিতেন “1786 25 609 00686100” 
সেইসঙ্গে প্রাণ, মাতানো হা হা হাসি । এবং বলিতেন, ৭০ 
18 6119 79010 91 7:91195106” ও সেই সঙ্গে হাসি। তিনি 
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কোথাও কিছু গোলমাল হইলে* বলিতেন ৭0008816 করে 
11080] করেছে” এবং হাসিতেন। ওনার খাতায় যা ইংরাজী 
লিখিতেন সে লেখা দেখিলে অতিবড় পণ্তিতও তলাইয়া যাইবে। 
উনি যা আশ্রমের দৈনন্দিন হিসাব রাখিতেন তাহা অতিবড় ধুরন্ধর 
অডিটর জেনারেলকেও হারাইয়া দিবে। কিছু উদ্ধত করিয়াছি। 
বিশ্বাস রাখি রসিক ও ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণ উহা পাঠ করিয়া 
আনন্দ-সাগরে ভাসিবেন ও তত্ব উপলব্ধি করিবেন । 

লীলাময় হরি খিনি মহাশূন্যের স্থষ্টিকর্তা তাহার কাছে মহাশুন্য 
বিচরণকারী মানুষ সে নিজেকে যতই বৃহৎ ভাবুক প্রকৃতপক্ষে 
ক্রীড়নক ছাড়া কিছুই নহে । মানুষের কাছে শত, সহত্র, লক্ষ, 
অযুত, নিযুত, কোটার পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু সর্বব্যাপ্ত 
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম অনস্তবাহুশশীস্তর্ধ্যনেত্রম এর কাছে সংখ্যা 
গোম্পদে বিশ্বকে ধারণ করিবারই মত। যিনি যোগাতীত, 
গুণাতীত তিনিই বিয়োগাতীত। তিনি অজর, অমর, অক্ষর । তাহার 
নিকট টাকা, পাউগ্ড, ডলার কি? ধাহার জন্য ভূত-প্রেত বক্ষ, 
গন্ধবর্বগণ ন্বব্ণমুদ্রা বহন করিতে সতত উদগ্রীব, ধাহার অধীনে 
অষ্ট সিদ্ধি মাথা নোয়াইয়া স্থির হইয়া বসিয়! তাহার পুজা, কীর্তন 
করিতেছে তাহার বর্ণনা এই ক্ষুব্র সীমিত পুস্তকে কতটুকু সম্ভব 

যিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া সতত আমাদের অতীতে বিরাজ 
করিতেন তিনি ঘাহাই করিবেন তাহা যে লোকাতীত হইবে, 
অলৌকিক হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একদিন শ্রীরামগোবিন্দ 
বলিলেন, “ভোগের বড় বড় পিতলের থাল! তিনটি আমার সামনে 
লইয়া আইস।” তুলসীদাস ভোগের বড় বড় তিনটি থাল৷ 
পুকুরে ধুইয়া তাহার সামনে রাখিলেন। তাহার পর আদেশ 
লেন, প্রান্নাদ্বরে যাহ] যাহা ভোগ রান্না হইয়াছে সব এই থালা 
তিনটিতে সাজাইয়া দাও।” তুলসীদাস ও আমি রাল্লাঘর হইতে 
সছভপক্ক অন্ন, ডাল, ভাজা, তরকারী, পরমান্ন শ্নব থালা তিনটিতে 
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সাজাইয়৷ দিলাম । ঠাকুর তখন *আশ্রমে সমবেত সব ভক্তদের, 
মায়েদের ও বালক-বালিকাদের ও তাহাদের পিতাদের ডাকিয়! 
বলিলেন, “তোরা আয়, আসিয়া মায়েরা এই থালায়, বাবার! এই 
থালায় আর বালকেরা এই থালায় সব একসাথে খাইতে বস-- 
একসাথে প্রসাদ খা।” সকলেরই একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। 
ঠাকুর একি আদেশ করিতেছেন! পরম বৈষ্ণব ও অতি নিষ্ঠা ও 
আচারসম্পন্ন গর্দীবেড়োর আচারী বংশের সাধক একি আদেশ 
দিতেছেন ! লজ্জা, মান ও ভয় তিনই সমবেত সকলকেই পাইয়৷ 
বসিল। পরম রসিক ও দয়াল ঠাকুর তখন বলিলেন যে এক সাথে 
বসিয়৷ ঘাহারাই খাইবে তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়। টাকা 
দিবেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল ভুড়মুড় করিয়া! থালার 
চারিপাশে বপিয়৷ পড়িল। এ দেখিয়া বালক-বালিকাদের মায়েরা 
দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। তথাপি মায়েদের স্বামীদের দিকে মায়েরা 
তাকাইতেছিল। তাহাদের মনের ভাব ছিল তাহাদের স্থ স্ব স্বামীর 
মতামত পাইলেই হয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের কি বুঝিতে বাকি থাকে? 
উনি তখনই বলিলেন, “যে যে মায়েরা একসাথে খাইতে বসিবে 
তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া! লাল পেড়ে মায়ের প্রসাদী 
কাপড় দিব।” ব্যস্! মায়েরা গোবিন্দের এই দয়াল আহ্বান আর 
কি ছাড়িতে পারেন? তখনই তাহারা হাসিতে হাসিতে সকলে 
একসাথে তাহাদের থালার চারিপাশে বসিয়া পড়িলেন। একদিকে 
বালক-বালিকারা, অপরদিকে স্ত্রীগণ একসাথে প্রসাদ ভক্ষণ 
করিতেছে দেখিয়া বাবার! অর্থাৎ শিল্তগণের আপত্তির বাধ ভাঙিয়া 
গেল। তাহারা তখন হাসিতে হাসিতে হৈ হৈ করিতে করিতে 
একই থালায় সকলে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে শ্রী শ্রীসাধু- 
বাবার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুজগন্নাথ হো! হো করিয়! 
হাসিতে লাগিলেন আর বলিলেন, “আজ হইতে এই ধাম জগরাথ- 
ধাম হইয়! গেল, ্রীক্ষেত্র হইয়া গেল; আশ্রমে আজ হইতে যাহাই 
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রান্না হইবে সঙ্গে সঙ্গে উহা ভোগ হইয়া যাইবে । ইহার অন্ন 
আজ হইতে শ্ত্রীক্ষেত্রের অন্ন হইয়া গেল।” গুরুনারায়ণের 
অপূর্বলীলা কথনে ও শ্রবণে যে অপার আনন্দ এমনটি বুঝি 
আর কিছুতেই নাই। আমাদের লেখনীর মধ্যে যাহা প্রকাশ 
করিতেছি তাহা বর্ণনার লক্ষভাগের একভাগ হইবে কিন! সন্দেহ। 
কতই বাদ পড়িয়৷ যাইতেছে। 

১৯৪৭১৯৪৮ হইবে। অন্নকূট উৎসব । যে অন্নকূট ১৯৩৭ সালে 
আশ্রমপ্রাঙ্গণে শুরু হইয়াছিল তিন ভক্তের বাড়ীর অন্ন ভিক্ষালব, 
অল্পতে, যে অন্নকুটে আমাদের গুরুগোবিন্দ গিরিগোবদ্ধনধারী 
রামগোবিন্দ তাহার অনশনভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই অন্নকুট দশ 
বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে বিশাল অন্নকূটের রূপ ধারণ করে। 
২৭ মণ চাউলের অন্নকূটে বহু দূর দেশ হইতে আগত ভক্তবুন্দ 
যোগদান করিয়! ধন্য হইতেন। “জয়রাধে গোবিন্দ পেট ভরলেই 
আনন্দ। দম্সে খাও আর দম্সে কীর্তন কর” এই তাহার শ্রীমুখের 
কথা ছিল 

আশ্রমের চারিধার সুসজ্জিত কর]। হইয়াছে বনমালায় ও গাঁদা 
ফুলে। দেবদারু গাছের গেট হইয়াছে । চারিদিকে এক অতি 
অনির্ববচনীয় শ্রী ও সৌরভ মাতিয়! আছে! পর্ণকুটাবটি যেন এক 
অপরপস্থলে রূপান্তরিত হইয়াছে। কোলে বাজার হইতে লরী 
করিয়া বাজার আন! হইয়াছে। সেই আনাজে অন্নকূটের আগের 
দ্রিন আশ্রমের নাটমন্দির ভরিয়া গিয়াছে। আলু কীচাকলা, 
ফুলকপি, কড়াইশুটি, বাঁধাকপি, কুমড়া, বরবটি, সীম, পালংশাক, 
কাটোয়াডাটা, কলীশাক, লাউশাক, কুমড়াশাক, লাউ, কুমড়া, 
ছাচীকুমড়া, নারিকেল, তেঁতুল, রাঙ1-আলু, বেগুন, কীচালঙ্কা, অসময়ের 
এচোড়, পেঁপে, কচু, মূলা, পাতিলেবু, ঢে ড়স, ঝিডা, একটি ক্ষুদ্র 
হাটের রূপ দিতেছে। মায়ের! প্রায় ৫০্জন হইবে সকাল হইতে 
রাত্রি পর্যন্ত বিরামহীনভাবে কুট্ন। কুটিয়। গিয়াছেন। 


লীলা মাহাত্মা ১৮৭ 


অরকৃটের দিন সকাল হইতেই ভক্তের সমাগম শুরু হইয়াছে। 
এক মানুষ সমান উচ্চ অন্নের পাহাড় উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর 
কীর্ভন করিতেছেন। বেদীতে সারি সারি বিরাট গামলায় রকমারি 
তরকারী সাজানো হইয়াছে। বিরাট হাঁড়িতে-_ছোলার ডাল, 
মুগের ডাল, বিউলি ভাল, অড়হর ডাল। আলুর দম, আলু- 
কুমড়ার ছক্কা, পেঁপের ডালনা, প্রসিদ্ধ চচ্চরী, ফুলকপির ডালন॥ 
বাঁধাকপির তরকারী, ছানার ডালনা, ঝিঙার তরকারী, শাক ঘণ্ট, 
বারো রকমের ভাজা, সীম-পালঙডের তরকারী, এচোড়ের ডালনা, 
ঘি-ভাত, পরমান্নঃ ঝৌদে, চাটনি, সন্দেশ, রসগোল্লা, দই, ইত্যাদি 
সব বেদীতে উৎসগীঁকৃত হইবার জন্য থরে থরে সাজানো হইয়াছে। 
বেল 'ছুইটার সময় ঠাকুরের প্রিয় ভক্তগণ আরতি সারিলেন। 
তাহার পর সেই বাঞ্জনাদি সহ অন্ন আবালবৃদ্ধবণিতা আচগ্াল 
ত্রাক্মণকে বিতরণ করা হইবে । প্রায় হাজার পাঁচেক লোক সেই 
প্রসাদ গ্রহণ করিবেন! শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ_কেহই যেন অভুক্ত 
হইয়া না চলিয়া যান। কখন যে মহাদেব আসিয়া অন্ন গ্রহণ 
ন1 করিয়! চলিয়া যাইবেন এই ভয়। প্রীশ্রীঠাকুর এই সময় 
«অন্ন দাও মা, অন্নদা* এই গানের কলিটি গাহিতেন। ঠাকুরও তাই 
কীর্তন করিতে করিতে কখন উঠিয়া পড়িয়াছেন সরেজমিনে দেখিবার 
জন্য কেমন পরিবেশন হইতেছে । হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ এই 
অন্নকূট মহোতৎ্সবে যোগদান করিতে দূর-দূরান্ত দেশ হইতে আশ্রমে 
সমাগত । সকলে ম! অন্নপূর্ণা! ও শ্রীশ্রীসাধুবার জয়ধরনি দিভেছেন | 
ভক্তগণ সারিবদ্ধভাবে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন। এক এক 
খেপে প্রায় সাত আট শত ভক্ত খাইতে বসিয়াছেন। খাইতে 
থাইতে ঠাকুরের দর্শন পাইয়া তাহারা আনন্দে আত্মহারা 
হইয়া ঠাকুরের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছেন। 
্রীপ্রীঠাকুরও তদারক করিতে করিতে চলিয়াছেন। কেহই বুঝিতে 
পারিবে না কোনও বিশেষ উদ্দোশ্টে গোবিন্দ চলিয়াছেন কিন!। 


১৮৮ . যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


চলিতে চলিতে পাতার সারি সামনের শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর 
বাড়ির দালান ও ছাদ পর্য্যন্ত চলিয়৷ গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর 
হাটিতে হাটিতে কখন শ্শিবুদার ছাদে গিয়া পৌছিয়াছেন। সঙ্গে 
অদ্বৈতদা ও কতিপয় ভক্ত চলিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর একি 
করিলেন! একটি পাগলের পাত! হইতে উচ্ছিষ্ট ডাল-তরকারীমাখ 
অন্ন মুখে উঠাইতেছেন! ঠাকুর বলিলেন, “মহাপ্রসাদ” | অমনি 
পার্খে দণ্ডায়মান অদ্বৈতদা ছৌ মারিয়া ঠাকুরের হাত হইতে অন্ন 
কাড়িয়া সকলের মুখের ভিতর হাত ঢুকাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন 
আর বলিতে লাগিলেন, “মহাপ্রসাদ, মহাপ্রসাদ 1” চারিদিকে 
আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল। সকলে যখন সম্বিৎ ফিরিয়া 
পাইল “তখন লোকটি কোথায় গেল, কোথায় গেল” বলিতে লাগিল 
কিন্ত তাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড হৈচৈ ও তীড়ের 
মধো কোথায় অদৃশ্ঠ হইয়! গিয়াছে কি অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে। 
শ্রীরামগোবিন্ন কতরূপেই লীলা করিয়া গিয়াছেন। চক্ষে অঙ্গুলি 
দিয় দেখাইয়াছেন। 

১৯৪৩ সালের অন্নকুটের সময় এক ঘটনা ঘটে। এ বৎসর 
বাঁভৎস মন্বস্তর বাংলার বুক চিরিয়া সংঘটিত হইয়াছিল। শ্তীশস্তু 
প্রসাদ ঘোষালের লেখা হইতে ঘটনাটি উদ্ধত করিতেছি-_ 

“প্রতি বছর কালীপুজার পরদিন আশ্রমে অন্নকুট হইত এবং 
৪০০০1৫০০০ ভক্ত ভোগ গ্রহণ করিত। এক বৎসর চালের দারুণ 
সংকট। ১৯৪৩ হইবে । চাল ভগবান ভক্তের হাত দিয়! পাঠাইয়া 
দিতেন। অন্নকুট হইয়া যাইবার পরদিন বাকসাড়া ফাঁড়ির সাব- 
ইন্ম্পেক্টটর আশ্রমে আসিয়া সাধুবাবাকে খুঁজিলেন এবং সাধু- 
বাবাকে না পাইয়া আমায় কড়ান্ুরে বলিলেন, “৫০০০ লোক 
আশ্রমে খেয়েছে। এত চাল কোথা থেকে এল আমি জানতে 
চাই।” আমি বলিলাম, “আমর! ভগবানের পুজা করিতেছি। 
তিনিই ভক্তদের দিয়! চালের যোগান দিয়াছেন।” সাব-ইন্স্পেক্টরটি 


লীলা মাহাজ্বা ১৮৯ 


বলিলেন, “বেশ, আমি শিক্ষা দ্রিব।” আমিও বলিলাম, দশিক্ষ। 
দিলেই শিক্ষা পাবেন। আমরা উভয়েই শিক্ষালাভ করিব--এত: 
আনন্দের কথা ।” সাব-ইন্স্পেক্টরটি চোখ রাঙাইয়। চালয়া গেলস। 
সাধুবাবা যখন আশ্রমে আসিলেন তখন তাহাকে বলিয়। 
রাখিলাম। 

বৈকাল বেল! সাব-ইনস্পেক্টরটি আশ্রমে অসিয়। সামনে আমার 
সহিত দেখা হইতেই বলিলেন, “আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। 
সকালবেলা থানায় ফিরিয়া শুনিলাম যে আমার স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া 
গিয়াছে। ডাক্তার দ্রেখাইয়া ওষধপত্র দেওয়া সত্বেও এখনো জ্ঞান 
ফেরে নাই। বাসার পাশের লোকেরা আমাকে আশ্রমে আসিয়। 
সাধুবাবাকে জানাইতে বলায় আমি আসিয়াছি। সকালের কথার 
জন্য আমাকে মাফ করুন” 

সাধুবাবাকে সব বলিলাম। তিনি বলিলেন, “শস্ভুদা যাও ।” 
দারোগার সহিত তাহার বাসায় গেলাম । হাতে একটু গঙ্গাজল 
নিয়া পমা ব্রক্মময়ী” বলে গায়ে দিতেই মা চোখ মেলিয়া 
চাহিলেন। এদিন হইতে সাব-ইনসপেক্টরটি ঠাকরের খব ভক্ত 
হইয়| উঠিল।” 


অনন্ত ব্রহ্মাব্ডেশ্বর দেখা দেন ভক্তের ছোট্ট কুটীরে, গ্রহণ 
করেন তাহার প্রেমের তুলসী, চোখের জল, শ্রদ্ধঃ ভক্তি-ভক্তের 
আকাক্ক্ষিতরূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে। ভক্তের অনন্তভাবের সহিত 
তিনি নিরস্তুর যুক্ত । অনন্ত ভক্তের সহিত তিনি প্রতেকের ভাব অনুযায়ী 
প্রতি মুহূর্তে লীলা! করিয়া চলিয়াছেন-__-আধার অনুযায়ী আধেয় 
ধর! দিতেছেন। তাই স্বরাট, বিরাট রামগোবিন্দকে মুহর্ধে মনুর্তে 
আমর! একস্থান হইতে অন্স্থানে দেখিতে পাই। ভক্তের আকুল- 
্রন্দনে, আস্তরিক টানে তাহার বিপদে ও আত্তির সময়ে তাঁহার 


১৯০ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


সম্মুথে স-শরীরে আবিভূতি হইয়া পরমন্ত্রেহে ক্ীচরণপরশদানে 
শ্বীতল করিয়াছেন । সাক্ষাৎ নারায়ণ ছিলেন। তাহার চরণাশ্রিতগণ 
তাহাকে স্মরণ বা আকর্ষণ করিলেই তাহার আবির্ভাব ঘটিত 
কেহ যদ্দি তাহাকে আকর্ষণ করিত তিনি আন-চান করিতেন, অস্থির 
হইয়া পড়িতেন এবং ভক্তের টানে অস্থানে অসময়ে গিয়া আবিভূত 
হইতেন । 

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংরাজির অধ্যাপক শ্ত্রীপ্রফুল্প চন্দ 
ঘোষ মস্তিক্ষ বিকৃতির পর তাহার চরণস্পর্শে নীরোগ হন এবং 
অল্পদ্দিন রোগভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করেন। জনকরোড নিবাসী 
রায়বাহাছুর বিনোদবিহারী রায়, তাহার সুযোগ্য পুত্র  শ্রীবিমল৷ 
প্রসাদ রায়, লৌহব্যবসায়ী ও বিশ্বরূপা?র স্বত্বাধিকারী শ্রীদক্ষিণেশ্বর 
সরকার, শ্রীরাসবিহারা সরকার, বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ছের শ্রীনিমাই চরণ 
মৈত্র, রোল্যাণ্ড রে! নিবাসী নেপালাধীশ পরিবারের ভক্ত বাহাছুর, 
ডাঃ যতীব্দ্রনাথ মৈত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনের 
সভাপতি শ্রীরাজেন্্রভুষণ বক্সী, পার্ক ছ্রীটের শ্রীমতী অনপুর্ণা 
চক্রবর্তী, আখড়ার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস, সাীত্রাগাছির শ্রীমিহিরলাল 
ভট্টাচার্য্য, রাজা রাজবল্লভ গ্ীটের শ্রীবীরেন্দ্রনারীয়ণ মিত্র, গণিতের 
অধ্যাপক শ্রীধামিনীরঞ্জন কব, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্্রীচিন্য় 
বাগচী ( পরে গোবিন্দদাঁস ), টালার শ্রীনিতাই বন্ু, শ্রীঅপূর্বলাল 
বনু, বলাই সিংহ 'লেনের শ্রীস্ুধাংশ ঘোষ, বরাহনগরের বোসমা, 
কৈলাস বন গ্রীটের শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষ্টিয়ার শ্রীগিরিজা প্রসন্ন 
চক্রবন্তাঁ, দমদমের শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্যামবাজারের শ্রীজয়নারায়ণ 
সুর, বালীর শ্রীনিত্যানন্দ ভাছুড়ি, উত্তরপাড়ার শ্রীঅম্বতলাল 
মুন্সী, বালীর শ্রীবলাই চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
শ্রীবিজয়কুমার ঘোষাল, উত্তরপাড়ার কালীবাড়ী মজুমদাৰ 
পরিবার. ও ্ত্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, কাশীতে শ্রীগৌরচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, বিজয়নগরে শ্রীরামলু বাবা, শ্রীম্থ্যনারায়ণ মুগ, 


লীল৷ মাহাত্মা ১৯১ 


অরুন্ধতী আম্মা, শান্তা আম্মা, ডাঃ জি, রামা আয়েক্গার, বেচু চ্যাটার্জী 
স্বীটে শ্রীমতী কমল! ভাছূড়ি, শ্রীজয়গোপাল ও শ্রীসতাগোপাল 
ভাছুড়ি, মনোহরপুকুর রোডের শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাক্সাড়ার শ্রীলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীভোলানাথ পাল, শ্রীস্থরেন্্রনাথ ঘোষ, খাঁছুদা, নলিনীমা, রাধামা, 
চীধুরীপাড়ার সান্যাল মশাই ও বিন্দুমা ও গ্রীযতন চৌধুরী ও 
শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী, মহীশুর রোড নিবাসী শ্ররীহিরন্ময় বাগচী, 
শ্রীজ্যোতির্ধয় বাগচী, লাভলক্‌ প্রেসের শ্রীচুণিলাল সান্তাল, 
ফার্ণরোডের শ্রীস্থধীরচজ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনার শ্রীজ্ঞানেন্্কুমার 
ঘোষ, মজ£ফরপুরের শ্রীমোহিনীমোহন গান্ুলী প্রভৃতি নামের তালিকা 
এক লক্ষেরও অধিক হইয়া যাইবে । কখন কাহার কি প্রয়োজন 
ঠাকুর ঠিক মুহূর্তে ঠিক স্থানে আবিভূতি হইয়া ভক্তের ছখের লাঘব 
ঘটাইতেন ও তাহাকে নামপ্রেমে ভাসাইয়! ফেলিতেন। 

প্রাণের ঠাকুর মানবসমাজে করুণাময়রূপে আবির্ভাবের সময় 
হইতে একটি রীতি প্রচলন করিয়াছিলেন । যে কোন রোগী আসিলে 
আগে উহার নাম, ধাম, গোত্র এবং রোগ লিখিয়! রাখা হইত। 
সাধারণতঃ অরুণদ! এই কাজটি করিতেন এবং এক একটি খাতায় 
দশ বিশ হাজার নাম লিপিবদ্ধ আছে। তাহার পর চরণ স্পর্শ 
করিয়া রোগমুক্ত করিয়া অষ্টধাতু নিমিত শঙ্খ চক্র গব্যদ্ুতের 
প্রদীপের শরিখায় পৌড়াইয়া রোগীর যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ বাহুমূলে 
ছাপ লাগাইয়া দিতে হইত এবং তিন দিবস রোগীকে সান্বিক 
আহার ও ব্যবহারে থাকিতে নির্দেশ দিতেন। এইবার যে নবরূপে 
গোবিন্দ আবিভূর্তি হইয়াছিলেন সেই লীলার তালিকা ও ভক্তবৃন্দের 
সংখ্যা ও নাম লিখিতে যাইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উহা কুলাইবে না 
এবং আমরাও বা কেমন করিয়া তাহার অসংখ্য লীল! ও ভক্তবৃন্দের 
পরিচয় পাইব ? 

আমার প্রার্থের ঠাকুর যেখানেই থাকিতেন উহাই হইয়া উঠিত 


১৯২ যুগদ্দেবতা রামগোবিন্দ 


বৃন্দাবন এবং তিনিও আশ্রমের সহিত সবসময় যোগ রাখিতেন। 
তিনি আশ্রমে না থাকিলেও তাহার উপস্থিতি আশ্রমবাসীগণ 
উপলব্ধি করিতে পারিত এবং তাহাকে গভীর রাত্রে দর্শন করিতেন। 
তাহার খড়মের আওয়াজ, তাহার আসন ব্যবহারের চিহ্ন তিনি 
রাখিয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম আশ্রমে আশ্রমবাসী ব্যতীত কাহারও 
রাত্রি যাপনের হুকুম ছিল না । আশ্রমে রাত্রিবাসের অভিপ্রায়ে পূর্বে 
কেহ আসিলে ঠাকুর তাহার অন্যত্র শুইবার ব্যবস্থা করিয়! দিতেন। 


প্রাণের ঠাকুর তাহার ভাব কবিতার ভাষায় প্রকাশ করিতেন 
কখনও কখনও চিঠি কবিতাকারে লিখিয়। পাঠাইতেন, যেমন-_ 
“মার কথা কইতে কে জানে, 
তাই সবের মত শুয়ে আছে 
মার চরণে শবাসনে। 
ছুজন! চলিল পথে 
মার কথা কহিতে কহিতে 
একজন ডাকে মাম] করে 
সামা বলে ডাকলে পরে 
মাকি দূরে রহিতে পারে 
অনুসন্ধান করে সেমাকে 
সহত্রপুর আমনে 
মার কথা কহিতে কে জানে। 


১৯৫০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মোৎসবের সময় বারাণসীতে 
কাটাইয়াছিলেন। প্রাণগোবিন্ব উংসবের পরে নিষ্নলিখিত কবিতাটি 


পত্রাকারে লিখিয়। পাঠান-__ 
কাশীধাম 


৬ই মাঘ ১৩৫৬ 


তুলসী পরিতোষ ভক্তবৃন্দ যত 
পাইয়াছি প্রেমলিপি তোমাদের আমি ঠিকমত 


লীল। মাহাত্া ১৯ 


কে 


জনম উৎসবে যার! নাম সংকীর্তনে 

মুখরিত করিয়াছে কেদার “কদার-কাননে, 

মাতিয়াছে, নাচিয়াছে প্রেমানন্দে যার! 

আশীরবাদ করি যেন ধন্য হয় তারা 
শাস্তিলভি প্রাণে । 

ধন্য করে বসুন্ধরা হরিগুণ গানে ॥ 

হেথ। প্রবীন নবীন ধনী ও দীন 

উৎসবে মাতিয়াছে নিতা তিনদিন। 

ধন্য তারা, ধন্য আমি, তোম। সবা মাঝে 

গুরুশিষ্য একাধারে প্রেমেই বিরা্ে ॥ 


উহার পর অন্য একটি পত্রে লিখিয়াছেন-__ 


শ্রীঞ্রীগুরবে নমঃ 3011150 
সোমবার 


রাত্রি ৮ট। 


সেহের পরিতোষ, 


১৩ 


তাহাতে এই কথা! 

দুরস্ত বীপিন মাঝে তোমাধনে হোয়ে হার! 
প্রাণ কাদে নিরস্তর মানমনে, 
ধ্যানে জেনে, ভাবি নিশিদিন 
রাহু সাধে বাদ, গ্রাসে হৃদি চাদ 
শশান্ক ভ্রমে যথা মণিহাদ। ফণী 
যেমন ত ধীরা ॥ 

শয়ণে প্রণাম জ্ঞান 

নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান 

আহার কর মনে কর 

আহুতি শ্যামামারে । 


১৯৪ যুগদেবত! রামগোবিন্দ 


বিখ্যাত গ্রপদ গায়ক সংগীতাচার্ধ্য শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি রচন! করিয়! 
ঞপদ সুরে গান করেন) সালটি ১৩৫৭ অর্থাৎ ১৪।১।১৯৫১ তারিখে 
রবিবার । 

শ্ীশ্রীগীতগোবিন্দ সাধুবাবা শ্রীচরণকমলেষু ! 

পরমানন্দ লুব্ধ-ভূজ 

শরীর চক্রে বিকাশরঙ্গ 

অনঙ্গমোহন শ্রীপদসঙ্গ, নিত্য অভিসারী। 

গুঞ্জন তব কীর্তন গীতিঃ শাশ্বতমুখা আত্মপ্রণতি 

নেত্র তোমার পৃ্থিলগ্ন, দৃষ্টি ব্যোমচারী । 

কেদার-কানন” পাবনদেহী দেহাতিরিক্ত স্থথ চাহি 

সবত্যাগ মগ্ত্রসাধক, মূর্ত পরোপকারী | 

ভবকল্লোল ব্যাকুল সাজে, শতেক শিষ্য ভক্তমাঝে 

অর্থকমল পরাগলিপ্ত, অচপল চিঙধারী 

অন্তহীন জীবনে জাগো, দীন বেদনহারী | 


বেড়ে৷ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নিম্নলিখিত পত্র পাঠান__ 

১৩ই জ্যষ্ঠ ১৩৫৮ রাত্রি ৯টা 
দোতালা 

শ্রীমান রাও সাহেবের বাড়িতে কবে বিয়ে তাহাও জানিন। 

তোমাদের সেখানে ষে কি হচ্ছে তাহাও জানি না 

কবে যে বিয়ে হোলে! তাও জানি না 

(তোমাদের সঙ্গে যে কি কথা হইয়াছে তাহাও জানি না। 

তোমরা যে কোন জায়গায় আছ তাও জানি না।. 

এখানে খুব গরম ১১৭ ডিগ্রি গরম রবির মৃতু সংবাদে ছুঃখিত 

আমি যে এখন কোথায় আছি তাও জানি না। 

কি যে করিব তাও জানি না। 


লীল! মাহাজ্বা ১৯৫ 


তোমর1 কোথায় থাক বা কিভাবে থাক তাও জানি ন1। 
তোমর! যেখানে যেভাবেই থাক আমার স্েহ আশীষ জানিবে। 
ইতি 
তোমাদের 


উপদেশ 

ফুল নিজের স্বভাবেই ফোটে । 

ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধে যেমন মানুষ ও মৌমাছি যেমন 
আকৃষ্ট হয় ঠিক তেমনি। খধতুও শ্বভাবে আছে! ছেলেও তেমনি 
€ বৎসরের পর জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে কে তাহাকে বেশী 
ভালোবাসে ঠিক তেমনি (ন্ব) তাহার শ্বভাবেই প্রকাশ দেয় 
ভাহাকে আর আলাদা প্রমাণ দেবার দরকার নাই। তবে 
মমতাবশভ আমরা বলি প্রমাণ দিতে । ছেোট ছেলেদের কাছ 
হইতে আমি অনেক উপদেশ পাইয়া থাকি। টাকা দিয়া কিংবা 
কর্ম দেখিয়া! মানুষের চরিত্র কিছুটা বোঝা যায়। আশ্রমে শুধু 
সংলোক আসে না অসং লোকও আসে। শ্ুধু-- 


বেড়ো হইতে শ্র্রীশ্রীদাদার লিখিত পত্র-_ 
14/8151 মঙ্গলবার 


৬্্রীপ্রীহরিম্মরণং ও নমঃ নারায়ণায় শ্রীমৎ বেদমার্গ প্রতীষ্ঠা- 
পনাচার্য্য ও উভয় বেদান্ত প্রকাষক প্রবর্তক শ্রীযুক্ত জননী মা 
ইন্দিরা সাধুদেবী দেবী সাধুর ক্রৌপা! প্রার্থীর সমীপে পরীপুর্ণতরা 
পুর্ণতিম লক্ষ্মীনারায়ণায় ঈশ্বর চেতন অচেতন জড় ও চৈতন্যময় 
জ্ঞানগম্য পরমার্থজন্ত একতমাই বোধের সসিম ও অসিম জঙন্ত 
ম! ও মা বাবার সমীপে আচার অনাচার সত্য মিথ্যই কালে 
শান্তিতে অবস্থান করীতে অক্ষম জন্য মনের পুরণ ও সাধ্যবস্তর 
অনুসন্ধানকে বিবেকদ্বারাই ধৌতমান সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ জ্ঞানকে 
প্রত্যক্ষ করীতে পারে এমন কোন বোধ নাই তাই মহামায়ার 


২৯৬ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


মহারণীও মহালক্ষ্মীর অস্থীরতাই কালও কাল ভয়কে পুর্ণ করীতে 
চলিল। তাই আমি তুমি তুমি ও আমি এ সদসঙ্গ বীবেক 
ত্যাগ বৈরাগ্যময় | 

তোমাদের আসিতে বলিলাম কেহ আসিলে না কেন উত্ব দিও 
ও সম্মত ক্রসবিকাশ করিতে গারিয়াই মহতী শক্তীর ব্যত্যয় 
করার ভার এক তোমারা তোদের সমাধি যুক্ত মনের অবস্থায় 
পূর্ণতা চাই প্রমাণ দ্দিতে হবে প্রয়োগ করিতে হবেই হবে। 
উত্তম ও মধ্যম] বস্তর তারতম একত্র একটীর প্রতাক্ষকরণ সাধ্য 
সাধন প্রমাণ ও প্রয়োগ করিতে হবে। এহীক ও পারন্রীক 
পূর্ণ কর্তাই গোবিন্দ 


ঠাকুর ১৯৪২ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে আসামে 
গৌরীপুরে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার গৌরীপুর প্রাসাদে ছিলেন। মে মাসে 
বিজয়নগর, জুলাই মাসে অগ্রন্বীপ, বদ্ধমানে ছিলেন | ডিসেম্বরে 
কাশীতে। 

১৯৪৩ সালে জুলাই মাসে মজ:£ফরপুর, পাটনা, আগষ্টে বারাণসী 
এবং ডিসেম্বরে মধুপুরে ছিলেন । 

১৯৪৪ সালে মার্চ” এশ্রিল, মে ও জুন মাস বিজয়নগর, কোরকুণ্া, 
ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, শ্রীরলগম, কটক, পুরীতে ও ডিসেম্বরে পাটনায় 
ছিলেন। 

১৯৪৫ সালে জানুয়ারীতে কাশী, জন্মোংসবের সময় মজঃফরপুর, 
ও মে মাসে পুরুলিয়া! ও বেড়োতে কাটাইয়াছিলেন। 

১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে বিজয়নগর, তিরুপতি ও ডিসেম্বরে 
পাটন। ও মজঃফরপুরে ছিলেন। 

১৯৪৭ সালে ফেব্রুয়ারী পাটনাঃ কুচিয়া, মার্চ মাসে বিজয়নগরে 
কাটাইয়াছিলেন। 

১৯৪৮ সালে জানুয়ারী মাসে কুষিয়াতে ছিলেন। 


লীলা মাহাত্মা ১৯৭ 


শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার ত্যাগী শিষ্য ভক্তদের ভিতর একমাত্র 
ব্ীহরিচরণ চক্রবস্তীকে (দাছু) সন্যাস প্রদান করিয়াছিলেন। 
দাতুকে সন্যাস প্রদান করিবার সময় বলিলেন, “তাইত? বিবাহ না 
হইলেত? সম্্যাস হয় না। তা হলে কি করা যায়? আচ্ছা, 
জগজ্জননী মায়ের সঙ্গে উহার বিবাহ দিয়! সন্নাস দান করিব ।” 
গুরুকূপার নিদর্শন আশ্রমবাসীগণ প্রতাক্ষ করিয়া ধন্ত হইলেন । 

১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে দার জন্ত তৈয়ারী কর! টাপাতলার় 
একটি হোগলার ছাউনিতে দাছ্‌ খুব অসুস্থ হইয়! পড়িলেন। দাছুর 
ছোট ভাইঝি হইলেন আশ্রমের ছোট মা যিনি আজ উনিশ কুড়ি 
বখসর আশ্রমে ঠাকুরের ভোগ রাধিবার কার্ধো আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। তাহাকে ঠাকুর আনাইয়া। দাছুর সেবায় নিযুক্ত 
করিলেন। উহার কিছুদিন পরে দাছু তাহার ক্ষুদ্র কুটারে একজোড়া 
কালীমৃস্তি স্থাপন। করিলেন । একটি নীল ও একটি কালো 

দাঁছুর দেহরক্ষা করিবাব সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে থাকিয়! 
তাহার চরণাশ্রিতকে ভক্তবুন্দের সম্মূখে বৈকুষ্ঠে পাঠইয়৷ তাহার 
কপালুবূপের পরিচয় দিলেন। ঠাকুর হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া 
পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন দাছুর সময় হইয়া গিয়াছে । দাতুর 
নিকট যাইয়া ঝলিলেনঃ “দাদু, তুমি সাধারণের মত দেহ রাখিবে 
কেন? আমি আছি, ব্রহ্মরন্র ভেদ কর।” মাঝে মাঝে দাছুর 
চোখে চোখ স্থাপনা করিয়৷ হুষ্কার ছাড়িয়া নাভিদেশ হইতে মস্তক 
পর্য্যন্ত হাতের তুড়ি লাগাইয়। প্রাণবায়ুকে উপরদিকে তুলিতে 
লাগিলেন । ইহাই হইল পরমাশক্তির খেলা । শক্তি চক্ষে দেখা 
যায়না, অনুভব কর! যায় মাত্র। সে দৃশ্য সাঁধারণে কি বুঝিবে? 
গুরুকূপ! কাহাকে বলে দাছুর জীবনাবসানে তাহা আশ্রমে সমাগত 
সকলে প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি আবার ৰলিলেন, “আমি আছি, 
তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ব্রহ্মরন্ ভেদ কর।” এইরূপে 
বার কয় ছস্কার দিয়া বলিলে প্রিয়শিষ্য দার চোখে চোখ রাখিয় 


১৯৮ যুগদেবতা 'রামগোবিন্দ 


নিজ শক্তির দ্বারা শিষ্ের ব্রহ্মরন্্রাভেদ করাইয়া তাহাকে স্ব-স্থানে 
পাঠাইয়া দ্িলেন। ঠাকুরের প্রথম যে কয়জন তাগী ও আশ্রমবাসী 
ভক্তের আগমন হইয়াছিল দাছু, অরুণদাঃ শংকরদা। শীতলদা ও 
অদ্বৈতদা যথাক্রমে মুক্তি, কর্ম, নাম, জ্ঞান ও ভত্তি-_ইহাদের 
মালার একটি জ্যোতিষ্ষ পঞ্চভূতের ফাদ ছি*ড়িয়া স্ব-স্থানে চলিয়া 
গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বলিলেন, প্দাছু, তুমি গিয়া আমার 
জন্য প্রীবৈকু্ে যায়গা রাখিয়া দিও) আমি একবৎসরের ভিতর 
যাইতেছি।* আশ্রমস্থ সকলেই অশ্রুবিসর্জন করিলেন, কেহ 
শোকাতিভূত হইয়া, কেহ গুরুশিষোর বিচ্ছেদ বেদনায়, কেহ 
ভক্তির আতিশযো । সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া ঠাকুর 
আমার বলিলেন, “ওরে, সন্গাসী দেহ রক্ষা করিয়াছে । কাদিতে 
নাই, কীাদিতে নাই ।” সকলকে এই স্তোকবাক্য প্রদান করিতে 
করিতে নিজেই ফাদিয়া ভাসাইতেছেন। চোখের জলে ঠাকুরের 
বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার পর সকলে মিলিয়। দাছুকে 
শিবপুর শ্মশান ঘাটে কীর্তন করিতে করিতে সমাধা করিয়া দিয়া 
আসিলাম। ৃ 

দাছু যখন প্রথমদিকে ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হন, তাহার প্রচণ্ 
আফিং এর নেশা ছিল। ঠাকুর তাস্থার 'গই ছুরস্ত নেশা ভাঙ্গিয়া- 
ছিলেন। তাহার নেশা! ঘুরাইয়! দ্বিবার জন্য তিনি দাছুকে লইয়া 
এক হাতে কুকুর ও অন্যহাতে শিবাকে রুটী ভক্ষণ করাইতেন। 
ঠাকুরের লীল! বুঝবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দেখিলে আর্য 
হইতে হয় এক হাতে কুকুর অন্য হাতে শিবাকে তিনি কি করিয়া 
পোষ মানাইতেন। না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত । 


বাকুড়ার বিষুপুর এক স্বনামধন্য ও সন্ত্রস্ত শহর। মনল্লেশ্বরের 
প্রবীন অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত 
ছিলেন। তিনি 'ভ্ীগোবিন্দ প্রসঙ্গ রচনায় লিখিয়াছেন-- 


লীলা মাহাত্ম্য ১৯৯ 


গোবন্দ স্মরণে আমার যাহা কিছু বলা, তাহা আমার নিজস্ব 
অনুভূতি । 

গীতার টাকাকার বলিয়াছেন_ গীতার একটি বর্ণও অযথা বলা 
হয় নাই, অপ্রয়োজনীয় বল। হয় নাই, এ কথা পড়িয়া আমার মনে 
হইল--শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত অল্পকাল পরে, বঙ্গদেশে বহু মহা- 
পুরুষের সমসাময়িক রাপ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের আবির্ভাব হইল কেন ? 
এই প্রশ্ন অন্তরে লইয়া তাহার জ্যোতিণ্ময়, আনন্দময় মৃত্তি দর্শন 
পাইলাম । 

জপ কর, জপের দ্বারা যজ্ঞ হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন__ 

_প্যজ্ঞানাং জপযজ্জোহস্মি” 

কীর্তনাবলীতেও প্রথমে নামজপ শুনিতে পাই। জ্ঞানমার্গের 
তর্ক কর্নমার্গের অনুষ্ঠান মনকে নিষ্ষাম করিতে পারে না। আনন্দময়ের 
সম্মুখে নাম জপের সংগে সংগেই কর্মবাসনা তৎকালীন লয় হস্টুয়া যায়। 
দ্বিতীয় স্তরে__জপ করিতে করিতে ভক্ত ও ভগবান, জপকারী ও 
শ্রীগোবিন্দ এক হইয়া যায়। অবশ্য এ অনুভূতি ক্ষণিকেব জন্ত | 
ভখন অ, উ, ম, অ, ম» উ, মঃ উ, অঃ এই প্রণবের খেলা চলে। 

তৃতীয় স্তরে--জীবনের যেটুকু ছুর্লভ সময় জপ ও কীর্তনের 
সান্নিধ্যে কাটে, তা ছাড়া বাকি সময় সংসারে মনকে নামিয়ে আনে | 

সংসার মনকে বদ্ধ করে মায়াজালে। সংসারে থেকে জীবের 
মুক্তি, জীবনের পুর্ণ আনন্দের কথা স্মরণ করিতে দেয় না। 

এই সমন্তার উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন-__একবার শ্রীভগবানের 
সহিত যুক্ত হইলে আর বিনাশ নাই৷ 

্রীত্রীচন্তীতে এই বাসনা রক্তবীজের বিনাশ-_চাষুগ্ডার রক্তপানে। 
শ্রীগোবিন্দ তার কীর্তন দ্বারা বিনাশ করেছেন। কিন্তু শুধু কীর্তন 
দ্বার কি? শুধু নিজেকে ভুলে যাওয়াই কি চরম? তা নয়, প্রমাণ 
পাই বুদ্ধের নির্বাণ মহায়ানে পরিণত হওয়ায়। দক্ষিণ ভারতে 
শ্রীশ্রীরামানুজ নিজের সাধনায় এই দেখাইয়াছেন। 


২৯০ যুগদেবত! রামগোবিন্দ 


নিতামুক্ত হইতে হইলে রস-সাধক হওয়া চাই । 

কেমন করিয়া সেই রস-সাধক হওয়া যায়--গোবিন্দ অবতারে 
শ্রীঞ্রীগীতগোবিন্দ তাহাই প্রকাশ করিলেন। সমাধিতে, তাহার 
অবচেতন সমাধিতে, মধুর হান্যালাপে, গানে ও কীর্তনে পানভোজনা- 
দিতে নিষ্ঠা ও আচারে জাতি, ধর্ম, নিবিবশেষে, শান্ত, বৈষব, যোগ, 
হোম, ক্রিযাকর্মের সন্যাস ও গৃহস্থ ধর্মের, পত্তিত ও অপগ্তিতের মধ্যে 
অপূর্ব পাগ্ডিতের, শারীরিক শক্তি সাধনায়, ভোগ ও ত্যাগে এমন 
অভূতপূর্ব সমন্বয় আর কোথাও দেখিয়াছি ঝা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। 

শ্রীগোবিন্দবের জীবনালোচনার আর একটি প্রধান অঙ্গ হইল-_ 
জীবকে রোগ যন্ত্রণা হইতে রোগীর রোগ নিরসন। তিনি এই 
দেখাইয়াছেন স্থগিতে বিষুপ্রধান নারায়ণ। নারায়ণ বক্ষঃলগ্না লক্ষ্মীর 
সহিত অলঙ্গমী বা রোগ থাকিতে পারে না। তবে আমরা দারিদ্র 
যন্ত্রণায় ভূগি কেন? অনিত্য মায়ায় ঘুরিয়৷ অন্ধ হইয়1 থাকি বলিয়া । 
নিত্য ও বিষুমায়ায় প্রবেশ করিলে আর ছুঃখযন্ত্রণা থাকে ন]। কেমন 
করিয়! বিধুমায়ার আশ্রয় পাইব? তাহাকে মুখে উত্তর দিতে 
শুনি নাই। তাহার রূপ দর্শন করিয়া অনুভূতি হইয়াছে__তিনি 
বলিতেছেন__?আমাকে দেখ”। কীর্থনবলীর এই অধ্যারের পর 
রাধাকুষ্ণলীলা! তাহার পর নামে আসিয়া সংসারের কল্যাণে লক্ষ্মীর 
স্তব ও হার পর শ্রীগুরুবন্দন] | 

যে প্রশ্ন লইয়৷ গ্রসঙ্গ সুরু করিয়াছি তাহার সমাধানের জন্য 
অনুভূতি সশরীরী আনন্দময় শ্রীগোবিন্দের দর্শন না মিলিলে গীতা উক্ত 
«অত্যন্তং নুখমস্,তে” এই বাক্যের প্রকৃত বোধ জাগিত না। যার 
যেমন অধিকার স্ত্রী, শৃত্র, পাগী, পুণাবান, জ্ঞানী, গুণী, নিজ নিজ 
সাধনোপযোগী শাস্তি ও তৃপ্তি কি করিয়া লাভ করিবে শ্রীগোবিন্দ 
কথা" পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবে। হরিং ও 


লাল! মাহাজ্সা ০১ 


শ্রীশ্রীঠাকুরের অনস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর ভিতর ক্ীগোবিন্দ 
আশ্রমে এ শ্রামদনমোহনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে | ১৯০, 
কি ১৯৫১ সাল জুন কিস্বা জুলাই মাসে কোন একাদন বৈকালে 
সালকিয়া নিবাসী শ্রীস্থুরেন্্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাড়িতে তরঠ 
গাড়ী করিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবা, ভারতখাত ঞ্ুপ? গায়ক সংগীতচাষ? 
শ্রীশ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেতাৰ শিল্পী শ্্রীকানাইলাপ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরি শংকর ঘোষ, তুলসীদাস ও আমি সংগীতের 
আসরে যোগদান করিতে যাই। রাত্রে ফিরিব না বলিয়! 
বাকৃসাড়। পুলিশ ফাড়ির এক ভক্ত হাবিলদারকে রাত্রে আশ্রম 
দেখাশুনার বা পাহারার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যবস্থা করিয়া! যান 
সেই সময়ে উপরোক্ত হাবিলদার আশ্রমের খুব শক্ত ছিলেন। 

সুরেনবাবুর বাড়িতে সন্ধা] হইতে খুব গান-বাজনা! চলিতেছে। 
আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর ও যোগীনবাবু নানারূপ ম্থুরের লহর! 
করিতেছেন। সুরের মুচ্ছদায় মাঝে মাঝে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইতেছেন। যোঁগীনবাবু, কাণাহধাবু অবতার পুরুষের সামনে 
বসিয়! নিজেকে হারাইয়া কফেলতেছেন। যখন যে স্রওর গাহিতেছেন 
তার রূপ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। ঘরের শ্রোতারা অপলক" 
দৃষ্টিতে বসিরা বসিয়া শুনিতেছেন, যেন কাহারও কোনরূপ বাহা- 
জান নাই। সন্ধ্যা কখন পার হইয়া গভীর রাত হইয়! গিয়াছে 
কাহারও খেয়াল নাই। হঠাৎ রাত্রি ২টা নাগাদ টেলিফোন রিং 
বাজিয়া উঠিল । সরকার মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া টেলিফোন 
ধরিলেন। ছুই চার মিনিট পরে আসিয়া! সাধুবাবাকে বলিলেন, 
«বাবা, বাক্সাড়া ফাড়ি হইতে হাবিলদার ফোন করিয়া বলিতেছেন 
যে রাত ৯টা নাগাদ হাবিলদার ছুইজন সিপাহীকে লইয়া আশ্রম 
পাহারা দ্রিবার জন্ত আশ্রমে আসে এবং ১*টা নাগাদ মশারী 
খাটাইয়! শুইয়। পড়ে । ঘন্টাখানেক বাদে হঠাৎ তারা শুনতে পায় 
বাইরে কে যেন “সাধুবাবা” *“সাধুবাবা” বলিয়! ভাকিতেছে। সেই 


১8 


২০২ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


ডাকে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং হাবিলদার চিৎকার করে বলে 
যে সাধুবাবা আশ্রমে নাই, সালকিয়! স্থরেন সরকারের বাড়ি গেছে। 
এই বলে তারা শুয়ে পড়ে । কিছুক্ষণ বাদে আবার ভার! শুনতে 
পায় কে যেন “সাধুবাবা সাধুবাবা” বলে ডাকছে। আবার 
তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং হাবিলদার এবার চিৎকার করে বলে 
যে সাধুবাবা আশ্রমে নাই, স্তরেন বাবুর বাড়ি, সালকিয়া গেছেন। 
তারপর আবার সে শুয়ে পড়ে। আবার কিছুক্ষণ বাদে এ ডাক 
আসতে থাকে--তথন তার মনে হয় ডাকটা আশ্রমের ভিতর থেকেই 
আসছে। এইভাবে ৬৭ বার “সাধুবাবা, সাধুবাবা” বলিয়া ডাকা- 
ডাকিতে তাদের আর ঘুম হয় না এবং অত্যন্ত বিরক্ত হইয়। 
ব্যাপারটি কি দেখিবার জন্য তারা উঠে পড়ে এবং আশ্রমের ভিতর 
বাহির টর্চলাইট লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া! সব খুজয়া কাহাকেও দেখিতে 
পায় নাই ও পরে ক্লান্ত হইয়া আশ্রমের ঘাটে কিছুক্ষণ বসিয়া ফাড়িতে 
আসিয়া আপনাকে ফোন করিতেছে । আপনাকে বলতে বলেছে 
যে শুধু শুধু তাদের পাহার] দিবার জন্য রেখে গেছেন। যাঁরা 
পাহারা দিবার তারাই দিতেছেন।” সাধুবাবা কথাগুল শুনিয়া 
কোন কথা বলিলেন না, চুপচাপ রহিলেন | 

ভোর হইতে হইতে না হইতে ঠাকুর বলিলেন, “চলো, এখনি 
আমরা আশ্রমে যাইব 1৮ যতদূর মনে আছে সকাল পটার ভিতর 
আমর! সদলবলে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করি। আশ্রমের ভিতর 
ঢুকিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "এরা মদনমোহনের ভোগ দেয় নাই। 
সেই জন্য মদনমোহন রাগ করিয়াছেন এবং আমার কাছে নালিশ 
করিয়াছে । এখন হইতে আজ ৫২ বার মদনমোহনের ভোগ দিতে 
হইবে এবং মদনমোহনকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে ।” বলাও যা কাজেও 
তাহাই । সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০1১১টা পর্যাস্ত বারে বারে ৫২ বার 
নানারূপ রান্না করিয়া ভোগরাথাদি হইল। পরে ঠাকুর বলিলেন, 
“যাও, মদনমোহন সন্তষ্ট হইয়াছে, এরূপ যেন আর কখনো! না হয় ।” 


লীল। মাহাত্মা ২০৩ 


একদা ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনী ও অভ্রজ্রগতের একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী 
শ্রীরামকুমার আগরওয়াল। আশ্রমে আপিয়। শ্রীশ্রীসাধুবাবার দীন 
কুটারের অবস্থা! দেখিয়! বলিলেন, “বাবা, আপনাকে আমি এক লক্ষ 
টাক! দিয়া এইস্থানে মন্দির বানাইয়! দিতেছি_ মন্দিরের ট্রার্টি আমি 
করিয়া লইতেছি।” উহাতে অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, “দূর 
শালা, তোর একার টাকায় মায়ের মন্দিৰ কেন হইবে? মা প্রতিটি 
ভক্তের প্রেমের ও শ্রদ্ধার প্রণামী গ্রহণ করিয়া একটা একট টাকা 
দিয়া মন্দির হইবে। মা যদি ইচ্ছা করেন মায়ের দশ হাতে এক 
হাতে দিলেই মন্দির হইয়া যাইবে! দীনদরিদ্রের সেই মন্দিরে সংলের 
সমান প্রবেশাধিকাব থাকিবে । ধনী-গরীব একসাথে খাইভে 
বসিবে। ইহা শ্রীক্ষেত্র |” তাহাতে প্রেমিক রামকুমারজী ও চমৎকৃত 
হইয়। তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হইয়! গড়েন। 

শ্রীশ্রীঠাকুর কতরকম ভাবে ঘে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা বলিঘ় 
শেষ করা যায় না। সেই সময়ে আধ্যাত্মিক ঢেউ আপয়াছিল 
এবং বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে গৌরা-নিতাই, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্। 
বামাক্ষ্যাপাঃ নিগমানন্দ, অন্নদাঠাকুর, সারধামা, প্রণবানন্দ, আনন্রময়ী 
মা, সীতারামদাস, রমন, বিজয়কুষ্ণ, বামদাগ বাবাজী, কাঠিয়াবাবা, 
বারদীর ব্রহ্মচারী, ত্রেলঙ্গ প্রমুখ মহাপুরুষ ও অবতারকন্পস পুরুমগণ 
পুজিত হইতেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসী 
মাতোয়ার। হইয়! আছে। তাহারই ফাকে ফাকে মহাপুকুষগণ 
তাহাদের কাজ করিয়! যাইতেছেন ও সনাতন তাবতবারসীর দ্বারা 
করাইয়! লইতেছিলেন। দেশবাসীগণও শখেন্দ্রনাথে" ভাবে 
উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিজেদে+ আচার-বাধহার 
সেইরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট ছিল। সেই) মহা 
পুরুষের দর্শন পাইলে উহারা আর কিছু করুক চাই শাই করুক 
আগে পরীক্ষা করিবার মনোভাবই তাহাদের মনের মবে) দান! 
বাধিয়া উঠিত। পরন্ত বৈদেশিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অবিশ্বাসী 


২০৪ ধুগদেবতা রামগোবিন্দ 


ও বিচারশীল চরিত্রও বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদিগের 
মণ্যে এক আদশের বস্তু হইয়া! উঠিতেছিল। নরেক্দ্রনাথের 
আর কিছু লইতে পারুক চাই ন! পারুক তাহার পরীক্ষা করার 
বৈশিষ্ট্য ও সন্দেহাকুলশ কৈশোরের মন ও বিদেশী শিক্ষার 
বিচারধারা বঙ্গসম্তানগণ ভালো করিয়াই রপ্ত করিয়া নিজেদের ধন, 
কৃষ্টি ও সংস্কার সম্বন্ধে বাঁতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল “বিশ্বাসে 
মিলায় বস্ত্র তর্কে বনুদ্ূর” ও “স্ববনমে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্জ 
ভয়াবহই” এই ছুই আপ্ত বাঁকা হইতে বলুদৃরে সরিয়া গিয়াছে 
বলিয়া আজ হীরা ফ্রেলিয়া কাচ ঘবে তুলিতেছে, স্বর্ণ ফেলিয়া 
কাগজ উঠাইতেছে | 

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে হো-হে1 করিয়া মধুর হাসি হাসিয়া 
£]0)%0 15 0০ 0860১010105 00808810 করে 20ন01৮ করেছে” 
এইরূপ বলিয়া উঠিতেন। শ্ীগোবিন্দকে মায়েরা যখন ঘিরির়! 
সেবা রতেন তাহার তখন ঠিক গোপালের অবস্থা হইত 
মাঝে মাঝে কোনও অদৃশ্ঠের সহিত এমন ভাষায় কথ! বলিতেন ষে 
কেহই কিছু বুঝিতে পারিত না। ভাষাটি যেন শোনা-শোনা, 
বোঝা-বোঝা। কিন্ত উহার কোন মনন উদ্ধার করিতে পারিতাম না| 
দেবতাদের মহিত উচ্চৈত্বরে তিনি এসকল ভাষায় কথাবার্া 
বলিতেন এবং আচমকা ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেন। তিনি 
যেন সবসময় কাহার সহিত থাকিতেন। হঠাৎ দেখা যাইত ঠাহার 
চক্ষু ছুইটি জবার ন্যায় লাল হইর1 গিয়াছে, কোন্‌ গভীর রাজ্যে 
তিনি চলিয়! গিয়াছেন। তাহার চারিপার্থখে এমন গা্ভীরধ্য বিরাজ 
করিত যে কাহারও সেই সময় তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস 'ও 
ভরসা হইত না। বাঁলকভাব হইতে হঠাৎ এমন বিশ্বস্তর-ভাৰ 
হইয়। যাইত যে কে বিশ্বাস করিৰে যে মুহুর্তকাল পূর্বে তিনি 
একেবারে শিশুটি হইয়া হাঁসি-ঠাট্টা করিয়াছেন । 

কোন ভক্ত ডাহাঁকে -আকরণ করিলে তিনি ছটফট করিতেন, 


লাল মাহাহ্থা ২৫ 


অস্থির হইয়া পড়িতেন। তখন সাহাব মাব এক হাব খতক্ষণ 
নাসেহ ভক্তের সহিত মিলিত হইতৃতিতেল হল ঠাহার ভিতর 
এক অসোয্নাস্তি পরিলক্ষিত হইত । ভভ্ভের কষ্ট ঠিনি সঙ্গে সঙ্গে 
বুঝিতে পারিতেন। ইহার ভূলি ভূবি গ্রমাদ তিনি নিয়ত রাখিতেন। 

গ্রশ্রীঠাকুরকে শুধু সাধু ধারণা কবধিলে গল হইইবে। 
সাধারণতঃ মামরা যে সকল অসাধাবণ সাধু মহাপুকধ দেখিয়া 
থাকি ও পুস্তকে পাঠ করি প্রাণগোবিন্দ কিছু গিক এরূপ ছিলেন না| 
তিশি অসাধারণ হইতেও ম্বতগ্র ছিলেশ। তিনিই দয়ং ভগবান 
ছিলেন। এই উক্তিতে কোন ভাবুকতা বাঁ আতিশ্ধা শাই। 
বহুবার বহুজনকে তিনি শিজেই এইরূপ বলিয়'ছেন এব” গুতাক্ষ 
প্রমাণ তৎকালীন কলিকাতার বেজ্ঞানিক, চিকিৎসক € খিদ্ধান্ম গুল 
পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার শ্রীচরণে তাহারা সাক্ষাৎ অবভার 
ভাবিয়া লুটাইয়া পড়িতেন। 

আমি প্রায়ই তাহার শ্রা-অঙ্গে তৈল মর্দন করিয় দিঙাম। 
ফুলের ন্যায় নরম ছিল তাহার অঙ্জ-প্রতাঙ্গ এবং তাহার শ্রীচরণতলে, 
হস্তে ও অন্গুলীতে , আমি স্বচক্ষে কতকগ্চলি দৈবচ্হি প্রতাক্ষ 
কাবিয়া অভিভূত হইয়াছি। ওকার, ত্রিশুল. শঙ্খত। চও্রঃ 
ভ্রিকোণ প্রভৃতি চিহসকল তীহার শ্রী-মঙ্গে গ্রতাক্ষ করিয়াছি। 
'অষ্টসিদ্ধি তাহার শ্রীচরণের দাস ছিল এবং তিনি এ সকলের 
পারে গ্িয়। বাৎসলাভাবে ও সহজ অবস্থায় বাস করিতেন । 
মুহুর্ধে উহা ভেদ করিয়া, তাহার বিভূতিসকল উপছাইয়া বাহির 
হইয়! দিগন্ত আলোকিত করিয়! তুলিত। 

আশ্রমে কেহ আসিলে তাহাকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া যাইতে 
হইবে-__ইহাই ছিল তাহার মাদেশ। ".স সাহেবই হউক আর 
মুসলমানই হউক। ওনার কয়জন খাটি সাহেব ভক্ত ও শিষ্য ছিল। 
তাহারা সকলেই এখন বিলাতে ও আমেরিকায় চলিয়। পিয়াছেন। 
তাহার! প্রীত্রীঠাকুরের ফটো সঙ্গে রাখিতেন এবং শ্রীগোবিন্দকে 


২*৬ যুগদেবত৷ রামগোবিন্দ 


চরণ স্পর্শ করিয়া ব' সাষ্টাঙ্গ করিয়া! প্রণামও করিতেন । শ্ত্ীশ্রীঠাকুরও 
যেন সাহেবদের সঙ্গে একেবারে সাহেব বনিয়া যাইতেন। কোথা 
হইতে 96৮৮০ [নস)০৪৭ 555 শাখা আসিয়া! হাজির হইত এবং 
তিনি সেই ভক্তদের তাহ ০7. করিতেন। ওনারা ঠাকুরকে 
গোবিন্দ বলিত। ঠাকুরেরও খুব আনন্দ হইত এবং যাহাতে ওনাদের 
সেবা ঘত্বের কোন ত্রুটি না হয় সেইজন্য সদা সর্বদা তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতেন। টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখিতেন। আশ্চধ্য হইতে হয় 
যে তাহারা ঠাকুরেব কথা বুঝিতেন আর অন্তর্যামী ঠাকুবও তাহাদের 
কথা বুঝিতেন। 

কোন কোন সাঙেব জুট মিল হইতে মাশ্রমে ভক্তদের 
উপবেশনের জন্য ঠাকুরকে চট পাঠাইয়! দিতেন । ঠাকুরকে তাহারা 
বিলাতী জিনিসপত্র দিতেন । সেন্ট, সিগারেট. লাইটার, কলম 
ইত্যাদি। ঠাকুরও তাহা বিলাইয়া দিতেন। একবার জানিস 
নামধারী এক আমেরিকান ভক্ত ঠাকুরকে এক পেটা সের! চা দেন 
এবং কয়মাস ধরিয়া এ চা আশ্রমে সকলের সেবায় লাগে। 
তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্তাসকল ঠাকুর মিটাইয়! দিতেন। 
আশ্চর্যা হইতে হয় তাহারাও তাহাদের বাক্তিগত অভাব অভিযোগ 
ঠাকুরকে জানাইতে কুষ্ঠিতবোধ করিতেন না। 

এক এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ছুই হাতে দশটি আংটি দেখা 
যাইত। পরের দিন একটিও নাঁই। কাহাকে কখন দান করিয়! 
দিয়াছেন ভালো ভালো। শাড়ী, ধুতি উনি অকৃপণ হস্তে যাহণকে 
তাহাকে বিলাইয়! দ্রিতেন। 

সুভাষ চন্দ্র বসু শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কয়বার সঙ্গ করিয়াছেন । 
একবার ঠাকুর স্ুভাষবাবুর মাকে বলিলেন, “মা, তুই স্ুভাষের 
বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করলিনি কেন? স্ুুভাষকে কেন এই পথে 
পাঠালি ?” উহাতে সুভাষের মা তেজোদ্দীপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন এবং 
ঠাকুরও উহাতে যারপরনাই শ্ত্রীত হইয়াছিলেন ! তিনি বলিয়া 


লীল! মাহাত্মা ২০৭ 


ছিলেন, “প্রতি ঘরে ঘরে সৃভাষের জন্য মায়ের! যদি তাহাদের বীর 
সন্তানদের ত্যাগের মন্ত্রে আত্ম বিসর্জনের পথে দীক্ষা দিতে পারেন, 
আমি স্ুভাষের মা হইয়া সুভাষকে সেই পথে আগাইয়া দিতে 
পারি না?” স্ুভাষের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের আন্তরিক যোগ ছিল 
এবং দুইজনের মধ্যে কখনও কখনও যৌগ হইত | বন বিপ্লবী 
নেত! তাহার চরণম্পর্শ করিয়া আত্মশ্তদ্ধি ও প্রেরণা জাগাইয়া 
চলিয়া যাইতেন | ধিপ্রবী বারীন্দ্রকুমার ঘোয় প্রায়ই ঠাকুরেব 
সহিত নির্জনে কথোপকথন করিয়া যাইতেন। বারীনবাবুর মুখে 
অরবিন্দের উল্লেখ শুনিতাম। বারীনবাবু শ্রীশ্রীঠাকুর ও অরবিন্দের 
মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, 
ডাঃ দীর্ঘাঙ্গী, ডাঃ অমল রায়চৌধুরী, ডাঃ এস, কে, দাস, 
ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভাঃ হরিগোপাল বরাট, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসু, 
ডাঃ বিধুশেখর ভট্টাচার্ধা প্রমুখ বিখ্যাত ভাক্তারগণ তাহার চণণ 
স্পর্শ পাইয়া শিজেকে ধন্য বোধ করিতেন । 

মানঅভিমাের পালায় ঠাকুরকে খুব ক্রেশ ভোগ করিতে হইত 
আমর! যাহাকে লীলা আখ্যা দিই। পঞ্চভূতের শরীর ত” বটে। 
তবু তাহাকে ভক্তের টানে ছুটাছুটি করিতে হয়। কখনও টালিগঞ্জের 
টালির নালার ওপারে আবার পরমৃহুর্তে শ্যামবাজারে, কি আহিরী- 
টোলায়, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি কালীঘাটে, কি শিবপুরে, কি ব্যাটরায়, 
কি বিজয়নগরে, কি পাটনায়, কি মজঃফরপুরে। কলিকাতায় কলি- 
যুগে ঠাকুর ত” আর গান্তীব বা! বংশীহাতে ঘুরিবেন না। তাই 
তাহাকে আমরা আমাদেরই মত মোটরে বাড়ী বাড়ী ভক্তের টানে 
ঘুরিয়া৷ বেড়াইতে দেখিয়াছি। স্বয়ং নারায়ণ যে সর্বভূতময় তাহার 
আবির্ভাবে আমর! প্রতিবারই উপলব্ধি করিতাম। উনি বলিতে, 
«ওরে, একি কানে দিলাম ফিস্‌ ফিস্‌ মাঝে মাঝে কিছু 
দিস? দীক্ষা লইবার তিন জন্মের ভিতর উদ্ধার করিতে 
হইবে । বাবাঃ! সে ৰড় কঠিন ঠাই গুরুশিন্যে দেখা নাই। 


২০৮ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


সেখানে গরুগাড়ীর প্রবেশ নিষেধ | দীক্ষা দিবার তিন দিনের 
ভিতর দর্শন হইবে-_সে স্বপ্ণেই হউক আর সাক্ষাতেই হউক 1” 
শিষ্যভক্তগণও আত্মহারা হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিতেন। কেউ কৃষ্ণ দেখিতেছেন, কেউ কালী দেখিতেছেন, 
কেউ মহাদের দেখিতেছেন, কেউ পামানুজ দেখিতেছেন, কেউ গৌর 
আবার কেউ রামকৃষ্ণ দেখিতেছেন তাহার ভিতর। এক এক সময় 
ভাবতরঙ্গের এমন ঢেউ আসিত যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর 
দিন মুহুর্তের ম্যায় বহিয়া যাইত। এখন সেই সকল দিনগুলির 
কথ! মনে পড়িলে ধিস্ময় জাগে এসকল তাহার লীলার মাধুরী ছাড়া 
কিছুই নয়। ঘিনি শৈশবে বিষস্তন্থ পান করিয়া পৃতনাবধ করিলেন 
তিনিই আবার ব্যাধের বিষাক্ত তীর গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ 
করিলেন। তাহার লীলা বুঝিবার ক্ষমতা কাহার আছে তিনি যদি 
না বোঝাইয়! দেন ? 

শ্রীপ্রীঠাকুর রামগোবিন্দকে কেহ কেহ কোনও কোন স্থানে কয়বার 
বিষমিশ্রিত খাগ্চ দ্রিয়াছিল। লীলাধর সেই নীল গরল হজম 
করিয়াছিলেন । গোড়ালীতে জম1 করিয়া রাখিয়া! দিয়াছিলেন। 


বালিগঞ্জের শ্রীজে ৩ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ডি 
ছিলেন। তিনি ঠাকুরের ভক্ত হইয়া উঠেন এবং তাহার ত্বরচন। 
হইতে কিছু উদ্ধীতি করিয়া দিলাম-__ 

৬৭ বৎসর পূর্বে এক বিপন্ন বন্ধুকে চরণ দেওয়া সাধুর' খোঁজ 
করিতে দেখিয়াছিলাম। নামটি তাহারই কাছে প্রথম গুনিয়! 
আশ্চর্য হইয়াছিলাম | তিনি খবর পাইয়াছিলেন বালিগঞ্জ জনক 
রোডে এক অবসরপ্রাপ্ত জজের বাড়ীতে এ সাধুর যাতায়াত ছিল । 

দুইজনে সেই জজের (রায়বাহাছ্বর বিনোদবিহারী রায় 
মহাশয়ের ) বাড়ী আবিষ্কার করি। সাধুর সন্ধান পাওয়া যায় । 

তিনি “সাধুবাবা' নামে পরিচিত এবং হাওড়া বেতড়ে তার 


লীলা মাহাত্ম্য ২০৯ 


সদাবত আশ্রম আছে। তিনি মাদ্রাজী ক্রাঙ্গ। রামানুজ 
সম্প্রদায়ের কিন্তু বহুদিন মানভূমের বেড়ে গ্রামের শিকট 
পুরুষানুক্রমে বাস করায় সম্পূর্ণ বাডালী হইয়! গিয়াছেন। 

সেই আশ্রমে দেখিলাম নাতিক্ষুদ্র নিরাভরণ এক জগগ্ধাত্রী 
মুত্তির আাশে পাশে নান! দ্বদেবী। শ্্রীকষ্জের অর্চনার অর্থাৎ 
বৈষ্ণবীয় পুজা পদ্ধতির প্রচলন । কয়েকটি বালক লইপ্না একটি 
অনাড়ন্বর ব্রহ্মচধ্য আশ্রম এবং কয়েকটি সুন্দর. আশ্রম-গাভীসহ 
একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন গে'শালা । ্‌ 

দেখিলাম সাধুমহারাজের কীর্তনে অপুর্বব দক্ষতা, পদাধলীর ফাকে 
ফাকে স্বরচিত পংক্তিললহরীর লীলা সুকণ্ঠ ও স্ুবাদ্ধ সহযোগে 
অনুপম মাধুর্য মনোহরণ করিতেছে । গান তাহার সাধনা বলিয়া 
মনে হইল; দান তাহার চিত্তের প্রশান্তি, সৌজন্য তাহার ভৃষণ। 

কেহ কেহ তাহাকে যোগাসদ্ধ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী 
বলিতেন। রোগীর দেহ স্পর্শ করিয়া! রোগ প্রশমনের কথা অবগত 
হইয়াছি। ছুস্থকে তিনি অর্থ ও উপদেশ দিয়া, বিনা পারিশ্রমিকে 
রোগীর বাড়ী গিয়! ও প্রতিকারের ব্যাবস্থা করিয়া খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন । তাহার গৌঁড়ামির পরিচয় পাই নাই যদিও 
শুদ্ধাচার ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ ছিলেন। ব্যথিত চিত্ত 
সাহাযা প্রার্থীকে সান্ত্বনা, উপদেশ ও সরল হাস্য পরিহাসে পরিতৃপ্ত 
করিয়া সাধ্যমত সম্ভবমত তাহার উপকার করিয়াছেন। 

আলাপে বা পোষাকে তাহাকে মাদ্রাজী বলিয়া বোঝা যাইত 
না। মানভূমের বেড়ো গ্রামের নিকটে তাহার ধর্ম্পত্থী ও 
আত্বীযগণ বাস করিতেছেন। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় তিনি 
স্বচ্ছন্দে কথা বলিতেন ও, লিখিতেন। 

শ্রীমতী কমলা দেবী বন্দোপাধ্যায় তাহার অনেকগুলি বাংলা 
গ্ক ও পগ্ভ রচনা তাহার অনুরোধে নকল করিয়া দিতেন। 
কয়েকটি ভাবসমদ্ধ ও সাধনার ইঙ্গিতময় ছিল । 


২১০ যুগদেবতা৷ রামগোবিন্দ 


দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের চরিত্র গঠন ও বিনামূল্যে শিক্ষাদান 
তাহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বেতড় গ্রামে একটি স্কুলও তিনি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

একদিন উক্ত জজবাবুর বাড়ীতে ধর্মালোচনার আসরে 'পগ্ডিতজী” 
নামক এক বিভ্তবান অশীতিপর হিন্দুস্থানী বেদজ্ঞ ও জ্যোতিষীর 
সহিত তর্কযুদ্ধে সাধুজীর সরল যুক্তিসহ অনুশীলন পদ্ধতি ও 
প্রশ্নোত্তরছলে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠার কৌশল শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর 
আনন্দ দিয়াছিল। 

স্মিতহাস্ত তাহার প্রতিপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিত, কঠোর 
বিদ্রেপকে স্তিমিত করিত, ছোট ছোট মস্তব্যগুলি বড় বড় প্রশ্নের 
সমাধান করিত। 

অপরের নিকট নৃত্ন কিছু শুনিতে তিনি তৎপর ছিলেন এবং 
ছুরহ বিষয়ের অবতারণাদ্বারা ধুম জালের স্থষ্টি করিতেন ন1। 
মাঝে মাঝে নিজের কৃতিত্বের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, যশোলাভের 
কথার উল্লেখ করিতেন এই ক্ষণিক অসাবধানতা তাহার স্ভাবজ 
সারলোর পরিচায়ক। 

গত ১৩৬০ সালে জৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এই সঙ্জন বিছ্যোৎসাহী 
মহান্ুভবের তিরোধান হইয়াছে। তাহার ভক্ত ও অন্থুরক্তখণ 
তাহার পুণাস্মৃতিকে সমুজ্জবল রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে ইহা আনন্দের 
কথ1। নিবিড় ভাবে অনুসন্ধানের ফলে তাহার কন্মজীবন ও 
ধর্দমজীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য সম্ভবতঃ উদঘাটিত হইবে । 


্রীশ্রীঠাকুরের অগ্রন্বীপ-লীলার কিছু অংশ আমরা শ্ত্রীশংকর 
বন্ৰ্যোপাধ্যায়ের রচনা হইতে উদ্ধার করি। উহা লিপিবদ্ধ করিলাম-_ 
প্রায় দ্রিনই ঠাকুর আমার দাদুর কাছে অগ্রত্বীপ নিয়ে যাবার 
জন্য আবদার করতে লাগলেন। দাছুও ঠাকুর শীঞ্ই যাবেন বলে 


অগ্রদ্ধীপে অনবরতঃ চিঠি দিতে লাগলেন কিন্ত সেই শুভযাঁত্রার 
দিনটি কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। সালট। হবে ১৯৩৯1৪০ | 
চৈত্রের গরম দ্রিনের এক সকালে আমাকে ও দাত্বকে নিয়ে ঠাকুর 
হাওড়ার ডাঃ স্থুরেন ঘোষেব বাডী গেলেন। প্রায় সারাদিন খাওয়' 
দাওয়! ও গানবাজনা করে কেটে গেল? বেলা তিনটা নাগাঁদ দাছুকে 
বললেন “আজ অগ্রদ্ধীপ যাব, দাত 1” দাছু এঞমাদ গণ্লেশ কারণ 
সন্ধ্যার গাড়ীতে গেলে মজ পাঠাগীয়ে নেক অস্তবিধ!। গভীর 
রাতে ট্রেন থেকে নেমে গঙ্গার অপরপাঃর কিছুতেই ধাওয়া শবে না। 
কিন্ত ঠাকুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কিছু করবার শ্ডি নেই কাজে 
সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। যথাসময়ে আমি, দাছু, 
মটরদা এব* ঠাকুর ট্রেনে উঠে বসলাম! গাড়ীর মধোও আনেক 
গান গেয়েছি এবং নান! গল্পের মধা দিয়ে বাত এশারটা” পর 
অগ্রত্বীপ ষ্টেশনে পৌছে গেলাম ভাগা ভাপ যে দাছু বৃদ্ধি করে 
হাওড়ার ভক্তের বাড়ী থেকে একটা হারিকেন নিয়ে এসোছলেন । 
স্টেশন থেকে গঙ্গা পর্যন্ত দেড় মাইল কীঁচা পথ এই গভীর রাছে 
কি ভাবে যে যাব তাই ভাবতে লাগলাম মামরা সবাই । হারি- 
কেনের স্তিমিত আলোয় দেখলাম ঠাকুর হাসছেন। গাঢ় নিচন্ধতাকে 
ভেঙ্গে দিয়ে ঠাকুর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, “জয় শ্রীগুরু পরমানন্দে 
হরি হরি বোল” তারপরই আমাদের আগে আগে খডম পায়ে 
জোরে জোরে হাটতে লাগলেন। ঠাকুরের যেন কতদিশের চেনা পথ | 
নিবিড় বনানী, ধুলিকণা যেন ঠাকুরের চরণস্পর্শে ধন্ট হয়েছে । 
গাজীপুর গ্রামের কিছু দক্ষিণে যাবার পরই যা দেখলাম এব" যে 
ঘটন! প্রত্যক্ষ করলাম তাতে বিম্ময়ের অবধি থাকে না। রাত প্রায় 
বারটা, গভীর অন্ধকার । রাস্তাটা যেখানে ডানদিকে গঙ্গাব দিকে 
বেঁকে গেছে ঠিক সেই মোড়ে একটি লোককে দাড়িয়ে থাকতে দেখে 
অনেক দূর থেকেই ঠাকুর চিৎকার করে বললেন, “কিগোঃ ঘোষের 
পো, কেমন আছ সবাই 1* “ভাল আছি ঠাকুর” এই বলে লোকটি 
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ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লো । ঠাকুর কিন্তু আর কোন কথ! 
বললেন না, এগিয়ে চললেন গঙ্গার দ্রিকে। আমরা পিছন ফিরে 
ঘোষের পো"'কে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কাউকেই দেখতে 
পেলাম না । 

অগ্রদ্ীপে সেই সময় গাজনের মেল! চলছে । বিরাট মেলা, নান! 
জায়গা থেকে পসারীরা দোকান পাট খুলে বসেছে। নান। গ্রাম 
থেকে এসেছে কীর্তনের দল । রাত প্রায় দশট! পর্য্যন্ত সার গ্রাম 
আনন্দ মুখর হয়ে থাকে এবং এই সময় পর্যন্ত খেয়াও পাওয়া যায়। 
কিন্তু আমরা খেয়া ঘাটে এসেছি রাত সাড়ে বারটায় | কাজেই 
পারাপারের কোন বাবস্থাই নেই। ঠাকুর খানিকটা জলে নেমে 
গিয়ে বিভিন্ন নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। খানিক 
পরে দেখলাম একটি আলো! মিট মিট করে এপারে এগিয়ে আসছে। 
ছপ. ছপ. করে দীড় ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। এই লীলা কি 
বিচিত্র ! ঠাকুর যেন প্রচুর উদ্দীপনা ও আনন্দ নিয়ে নিজের ঘরে 
ফিরে চলেছেন । ঘাটে নৌকা] ভিড়িয়ে মাঝি নেমে ঠাকুরকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। নৌকায় উঠে ঠাকুর আপনজনের মত 
মাঝির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। ওপারে নেমে আমরা রাস্তা কম 
হবে বলে জমিদার বাড়ীর এলাকা ধরে যেতে যেতে বাধ! পেলাম । 
এ দুপুর রাতে কোন মহিলা বারান্দায় দাড়িয়ে আমাদের গতিবিধি 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্য রাস্তা! দিয়ে ঘুরে যেতে বললেন। 
ঠাকুর বললেন, «আমাদের কষ্ট দিয়ে নিজেরও না ভোগাস্তি হয় ।” 

যাহঃক রাত প্রায় পৌনে একটায় গন্তব্য স্থানে পৌছে ঠাকুর 
হাসিমুখে ডাকলেন, “কইগো, ছোটমা (আমার কাকীমা ) একটু 
চাহবে নাকি?” নিভৃত পল্লীর বুক বিদীর্ণ করে যেন সেই মধুর 
কণ্ঠ পল্লীবাসীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। নবদীয়ার গোরা ধেন বহুদিন পর 
আবার তার লীলাভূমিতে এসে পৌছেছে। বাড়ীর সবাই জেগে 
উঠে আনন্দে দিশাহারা) আমাদেরও সারাদিনের ক্লাস্তি মনে 
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রইল না। গভীর রাতে আবাশ-নু্ষ-বনিণা ছুটে এসেছে শাদেৰ 
প্রাণের ঠাকুরকে স্বাগত জানাতে । 

পরের দিন সানপরৰ শেষ »লে হামাকে ডেকে ঠাকুর বললেন, 
“নাথ, মেলাতলায় গিয়ে আমার একটা জামা তৈরী করতে দিয়ে 
আয়।” আরও বললেন, “গপীনাথের মন্দিপের পশ্চিমে খেগাণে 
তিনট। কাঠাল গাছ এক সঙ্গে উঠেছে তার নীঢেই দেখবি বেটনখনৈর 
. আ্যামদাসের দোকান, সেই দোকানে অডার পিবি, মাপের কাকার 
হবে ন1৮ আমি ও মটরদা এই মসংলগ্র এব অহেতু% ভকুম 
তামিল করতে চরণকে সঙ্গে নিয়ে মেলাত্লায় গেলাম । তিনটি 
জোড়! কাঠাল গাছের তলায় দেখলাম এক দঞ্জিব দোকান | খোজ 
নিয়ে জানলাম দর্জির নাম শ্যাম। কেইনগরে বাড়ী। আমানের 
কাছে সব শুনে সে বিকালেই জামা পৌঠে দেবে বললো । নাম 
লীলাময়ের একের পর এক লীলা দেখবার আশা নিয়ে বাড ফিবে 
এলাম । ঠাকুরের ঘরে তখন বু দর্শনার্থীর ভীড়) ঠাকুর কাছে 
গিয়ে বসেছেন জমিদার বাবুধ বিধবা বোন! হঠাৎ পেটে 
ভীষণ যন্্রণ। নিয়ে এসেছেন ঠাকুরের কাছে কারণ আহগেহ শুনেছেন 
ঠাকুর রোগ সারাতে পারেন । ঠাকুর হাসিমুখে বলছেন) কিন থাতে 
আমার অত কষ্ট না! দিলে আজ এই হঠাৎ ভোগান্তি হত না? 
যাহ+ক কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে ভার ঘন্থণা সেরে গেল। 

দিনের পর দ্দিন দর্শনার্থী এবং নানা প্রকারের রোগীর ভীড় 
বাড়তে লাগলো! এবং এর ফলে ঠাকুরের একটুও অবসর থাকতো! 
না। বহু গরীব রোগী যারা পল্লীগ্রামে থেকে অর্থের অভাবে বিনা 
চিকিৎসায় মরে যেত তার ঠাকুরের চরণস্পর্শে সেরে গেল। 

একদিন সকালে জ্লান করার পর ঘরে গিয়ে দেখি ঠাকুর 
নেই। সকলকে জিজ্ঞাসা করেও কোন হদিস্‌ পেলাম না! 
সারা পাড়া খবর নিয়ে গেলাম গোয়ালপাড়ায়। গোবিন্দ ঘোষের 
উঠানে গিয়ে দেখি দাওয়ার উপর বসে ঠাকুর বালকের মত ক্ষীর, 
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আর ছানার নাড়ু খাস্ছেন। গোবিন্দ ঘোষের বৌ ঠাকুরকে 
খাওয়াবে বলে এ সব খাবার তৈরী করছিল কিন্তু অন্তর্যামীর 
চেনাশুনার বালাই নেই অথচ সব 'জানতে পেরে গোবিন্দের বাড়ী 
লুকিয়ে পালিয়ে এসে খেতে বসে গেছেন। গোবিন্দের বৌ-এর 
ভাগ্যের তারিফ. করতে হয়| 

সারাদিন হৈ-চৈ-এর মধ্যে কাটলেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ 
দিকের চওড়া রোয়াকে কীর্তনের মাসর বসতো । অগণিত শ্রোতার 
মাঝে গান খুব জমে উঠতো। মেলাতল! থেকে বহু কীর্তনের 
দল এসে প্রারই জমা হত. আমাদের আসরে। ছু-তিন ঘণ্টা 
গানের মধ্যে যে ভাব ফুটে উঠতো! তা” ভাষায় ঠিক বাক্ত করা 
যায় না। ধর্জপ্রবণ দেশ মগ্রদ্বীপ। প্রতিটি মান্তষের ধর্মপ্রবণতা ও 
সঙ্গীতের ভাবধারা এক হয়ে গেলে ঠাকুরের সমাধি হস্ত। তার 
কানের কাছে “রাধাকৃৰ্ এবং “রামগোবিন্ন নাম নিলে আবার 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতো । 

একদিন বিকালে মাকাশ ভরে উঠেছে কারান ঘন কাল 
মেঘে । ঠাকুর দছুর্যা” মাঝিকে ডেকে নৌকা আনতে বললেন । 
আমি বাধা দিলাম কিন্তু ঠাকুর হেসে বললেন, শ্চল্না-_গঙ্গার 
মাঝখানে গিয়ে শিবের নাচ দেখবো” নৌকা নিয়ে আমি, 
ঠাকুর, মটরদা এবং আমাদের মেয়েরা বেরিয়ে পড়লাম । দক্ষিণে 
পাটুলির দিকে যাবার পথেই ঝড় উঠলো। নৌকার মধ্যে আমরা 
তখন ভয়ে মুষড়ে পড়েছি। ঠাকুরের তখন কি বিকট আনন্দ। 
আপন মনে বলছেন “শব কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের মাথায় 
উপরই নাচছে, অগ্র্ীপে ঝড় নেই।” আমাদের এই কথাট। 
ঠিক মনের মত লাগলো না। নৌকা প্রচগ্ডভাবে ছুলছে। 
ঠাকুর হঠাৎ মটরদাক্ে ঠেলে মাঝ গঙ্গায় ফেলে দিলেন। 
আমরা যত হাহা ক'রে উঠি ঠাকুর তত হাসেন। ও বেচারা 
সীতার জানতো না কাজেই হাপাতে হাঁপাতে ক্রমে জল থেতে 
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লাগলো । আমরা বিব্রত বোধ করলাম। মাঝিও ছট্ফটু করতে 
লাগলো কিন্তু ঠাকুর নিৰিকার। মটরদ! ঘখন ক্রমে তলিয়ে যাবার 
উপক্রম করছে তখন ঠাকুর ছু হাত মেলে ধরলেন এবং মটরদা 
স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মত নৌকায় উঠে এল। ঠাকুরের মতে 
এটা সাহসী এবং স্বাবলম্বী হবার দীক্ষা | 

এরপর সুরু হল প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রাম পরিক্রমা করে 
কীর্তন। রাস্তাঘাটে ধুলার মধো শল্লপক্ষণ কার্তনের পরই প্রায়ই 
হ'ত ভাব সমাধি। প্রেমে মাতোয়ারা নিমাইয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে 
'উঠতো ঠাকুরের সারা অবয়বে। এরপর রাত্রে বিভিন্ন বাড়ীতে 
কর্তনের আসর বসতো । গ্রামের লোকের সারা বংসরের মধ্যে 
এক মাস আনন্দের উৎস ছিল গাজনের মেল!। কিন্তু ঠাকুর প্রেম 
দিয়ে সবাইকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। 

একদিন সকালে উঠে কয়েকজন ধোগাড়ে ডেকে পশ্চিমের উঠানে 
দুই মানুষভর গর্ত খুশ্ড়তে বললেন। সেদিন রাত্রেই যজ্জ হবে| 
বিকালে 'যজ্ছের জন্য সব কিছু প্রস্তত! কাতারে কাতারে নামের 
দল এসে সম্পবত হ'তে লাগলো । ঠিক সন্ধ্যার কিছু আগেই 
নামলো আকাশ ভেঙ্গে ঝড় আর বুষ্টি। কিছুক্ষণ পর ঝড় কমে 
গেল কিন্তু বৃষ্টি কমলো না। ঠাকুরের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি, মুখে কথা 
নেই। মাঝে মাঝে দরজা খুলে বেরিয়ে ঘনমেঘে ঢাকা আকাশের 
দিকে দেখছেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, “এবার চল যজ্ঞ 
স্থরু হবে, দেখি বেটা বৃষ্টির কত জোর ।” ঘজ্জকুণ্ডে চার দিকে 
জলের উপর আপন পেতে পাঁচ জন ব্রান্ধণ বপলেন। যঙ্জকুগ 
বৃষ্টির জলে ভরে গিয়েছে এবং বাইরে অবিরাম বৃষ্টি। মজ্জকুণ্ডের 
একপাশে দাড়িয়ে কুণ্ডের উপর হাত বাড়িয়ে ঠাকুর মন্ত্র বলতে 
লাগলেন। ছুই ঘণ্ট1 যজ্জ হবার পর ব্রাহ্মণের শেষ আহুতি দেখার 
পর দেখতে পেলেন যজ্ঞকুণ্ডে এক ফৌটাও জল নেই এবং তাদের 
গায়েও বৃষ্টির জল পড়েনি। ঠাকুরের জামাকাপড়েও বৃষ্টির জলের 
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চিহ্ন নেই অথচ তখনও বৃষ্টি থামেনি । ঘরে ফিরে এসে চা খাবার 
পর বললেন, “বৃষ্টির বেশে এসে তুমি আমার যজ্ঞ পণ্ড করতে 
চেয়েছিলে, এখন হার মানলে তো! ?” গ্রামবাসীদের মনে এরপর 
আর সংশয় রইলে। না যে গোবিন্দরূপে শ্রীচৈতন্ত অবতীর্ণ 
হয়েছেন। 

চৈত্রের শেষদিকে ফেরার পালা । ঘাটের ধারে অসংখা নরনারা, 
শিশুর দল। চোখের জলে ভাসছে তাদের মুখ। প্রাণের ঠাকুরকে 
তার৷ ছাড়তে পারছেন না। স্ুখহুঃখের অতীত লীলাময় গোবিন্দ 
হাসিমাথা মুখে বললেন, “আমি কি তোদের ছেড়ে যাচ্ছি? প্রেম 
রেখে গেলাম । রোজ্জ কীর্তন করবি; তাহলেই আমি আসবে11” 

এরপর একদিন প্রথম এলেন আমাদের বাগবাঁজারের 
বাড়ীতে । কীর্থনের বিরাম নেই। সেইবার আমাদের বাড়ী 
তিন দিন থেকেও গেলেন। রাতে কোনদিন ঘুমাতে দেখিনি। 
চুপ করে শুয়ে গল্প শুনতেন। একদিন রাতে বাবাকে ডেকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবা, 09৮ ০£ 51816 ০ ০1 10109. 
মানে কি1”--তিনি আবার বললেন এই কথাটার প্রকৃত অর্থ 
অভিধানে পাওয়া যাবে না কারণ মনে যে একবার বাসা বাধে 
দৃষ্টির অগোচর হলেও তাকে ভোল! যায় না। বিশ্বপ্রেম এমনই 
জিনিস একবার তার বিকাশ হলে, একবার জীবকে ভালবাসলে 
আর দুরে ঠেলে দেওয়া যায় না। এরপরেই 1086 2৪ 69 
098101) বলে প্রাণখোল৷ হাসিতে ফেটে পড়লেন । 

কাকীমার ছেলেপুলে হ*য়ে বাচতো ন1। একদিন গর্ভীর, 
রাতে তাকে কাছে ডেকে বললেন £ *“ম তোর ছঃংখ কি? আমি তে! 
এসেছি। দেখি কে তোর কোল থেকে সন্তান কেড়ে নেয়?” 
এরপর অবশ্ট কাকীমার তিনটি সম্ভান হয়েছে এবং সবাই 
নুস্থভাবে জীবিত আছে। প্রায়ই আমাদের জানাভেন একটি 
কুন্দর আশ্রমের কথা যেখানে থাকবে আতুযের সেবা। ধনী, 
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দরিদ্র, জাতি নিবিশেষে প্রসাদ বিতরণ এবং ভজন, কীর্তন। 
এই ছিল তার স্থপ্প এবং সাধনা-_কিস্ত এই বিরাট পুরুষের 
বিরাট অন্তনিহিত আশা একদিন বাস্তবে রূপ পেল। ১৯৩৭ 
সালে শ্রীগোবিন্দ গড়ে . তুললেন তাঁর সাধনার লীলাভূমি হাওড়া 
জেলার বাকৃসাড়৷ গ্রামে “কেদার কাননে” তার আশ্রম । 


১৯৪৩ সালে পার্ক দ্বীটের স্্রীমতী অপূর্ণ চত্রবর্থী 
শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শরণ লন। তিনি ্তরীশ্রীঠাকুরের লীলা মাহাত্মা 
প্রসঙ্গে লিখিতেছেন-_ 

একবার আমার এক বান্ধবীর ছেলের খুব খারাপ ধরনের 
ভগ্ডিস্‌ (ন্যাবা ) হয়েছিল। সমস্ত দেহ, চোখ ও নথ থেকে সর্ধাঙ্গ 
হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই কমছিল না এবং এ সঙ্গে 
গ্রচণ্ড জ্বব। আমার বান্ধবী আমারই বাড়ীতে ভাড়। ছিল এবং 
সাধুবাবাকে বছুবার দেখেছে এবং কয়েকবার তাহাকে আশ্রমেও 
লইয়া গিয়াছি। সে আমাকে ঠাকুরকে 'এনে ছেলেকে দেখাবার 
জন্য অনুরোধ করে। বাব। তখন বিন গ্ীটে দেবেদের বাড়ী 
রয়েছেন। বান্ধবীর অনুরোধে বাবাকে আনবার জঅশহ্ত গেলাম 
এবং গিয়ে তাকে সব বললাম। শুনে তিনি একটু চুপ করে 
রইলেন, তারপর বললেন, প্বড়ই খারাপ অবস্থা, কিন্তু আজ তে৷ 
আমি যেতে পারব না। আমি কাল যাব, আজ তুই গিয়ে তার 
মাথায়, গায়ে, পেটে, হাত বুলিয়ে দিগে য1” আমি তো অবাক্‌। 
বললাম, “আমি দেব 1” উনি বললেন, “হ্যা, তুই দিলেই হবে । 
আজ আমি কিছুতেই যেতে পারছি না1” বেশ বুঝলাম যে 
উনি যাচ্ছেন না। ভাবলাম--যাই হোক, আমার কি? আমি তো! 
ভার কথামত করছি। ফলাফল যা কিছু গর আর ছেলের মায়ের 
কপাল--এই মনে করে চলে এলাম। আসার সময় বলে 
দিলেন, “গিয়ে আর কোথাও ঢুকবি ন! সোজ! ওপরে উঠেই 

১৫ 
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এ ঘরে চলে যাবি।” আদেশ শিরোধাধ্য করে চলে এলাম। 
আসতে আসতে গাড়ীতে অতি সন্তর্পণে হাতকে যেন কোলে করে 
নিয়ে এলাম কারণ তার চরণধুলি নিয়ে এসেছি। বাড়ী পৌছে সর্বপ্রথম 
নিজের ঘরে না গিয়ে বান্ধবীর ঘরে এসে তার ছেলের মাথায়, গায়ে, 
পেটে» হাত বুলিয়ে দিলাম । মনে মনে বললাম, “ঠাকুর তোমার 
কথার দাম তুমিই রাখবে ।” কিন্ত আশ্চর্য্য ! রাত্রির নটার মধ্যে 
জ্বর ১৩ থেকে ১০১-এ নেমে গেল যেখানে গত কয়দিন একদম 
কমেনি । মুখের চেহারা বদলে গেল। ছেলে চোখ চেয়ে পরিষ্কার 
দৃষ্টিতে তাকাল। পরদিন সকালবেল! হলুদ রং অর্ধেক কমে 
গেছে। জ্বর ৯৯০। উনি নিজের কথামত বিকাল বেলা এলেন এবং 
বললেন, “এই তো! অর্ধেক সেরে গেছে।” ক্রমে ক্রমে সত্যই 
ছেলে সেরে গেল। 

আর একবার ঠাকুর এসে কয়েকদিন রয়েছেন আমার 
বাড়ীতে। আমার সেই বাদ্ধবী ক্যামেরা নিয়ে ঠাকুরের 
ফটো তুলতে এলো। খাটে তিনি বসে আছেন। বান্ধবী এসে 
বলল, “আপনার ফটো তুলব।” বাবা আমাকে কাছে ডেকে 
গল! জড়িয়ে বললেন, “নে, তোল্‌ ফটে!|” সে কেবলি বলে, 
“আপনাকে এক! ছবি নেব1” ঠাকুর বলছেন, “না! বাপু; আমি 
এখন মায়ের কাছে আছি। মাকে ছেড়ে আমি ছবি তুলব না।” 
সেও ছাড়বে না, জোর করছে একা ছবি নেবে বলে। শেষে 
ঠাকুর বললেন, প্তুলবি তো নে, একট! ছবিও উঠবে না।” সে 
মানল না। বারান্দায় ড় করিয়ে ভালো আলোর নুমুখে ছবি 
তুললো! আশ্চর্য্য ফিল্মের সব ছবি উঠলো; ঘরের ভেতরে 
তোলা অন্ত ছবি উঠলো কেবল ঠাকুরের তিনটি ছবি একবারে 
ধবধবে সাদা; কোন রেখা পধ্যস্ত পড়েনি । 


১৯৪৭ সাল। ঠাকুর তখন গিরিজারাবুর অনুস্থতার দরুন কুণ্রিয়াতে 
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আছেন। আমি মনোময়কে নিয়ে আমার এক পুত্রের বিপদ 
হইতে উদ্ধারের জন্য কুষ্টিয়া রওনা হয়ে গেলাম। বাড়ীতে 
পৌঁছুতে ১১॥*ট1 বেজে গেছে। গিরিজাবাবুর অট্রালিকার এসে 
রিক্সা থেকে নামলাম। ভেতরে যেতেই মাসীমা (গিরিজাবাবুর 
স্ত্রী লীলাময়ী দেবী) সাগ্রহে বল্লেন, “ও! তাই বাবা এখনও 
ভোগ গ্রহণ করছেন না । কখন ১১টায় খাওয়া হয়ে যায়। আজ 
সাড়ে এগারোটা বেজে গেল এখনও বলছেন আর একটু পরে 
আর একটু পরে” বলে আমাকে বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বাবাকে 
গিয়ে প্রণাম করতেই সযত্বে আমায় পাশে বসালেন এবং মাসীমাকে 
বললেন, “মাঃ ভোগ যদি হয়ে গিয়ে থাকে আমায় দিয়ে দে।” 
মাসীমা হাসিযুখে শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর নানাবিধ বাঞ্জন 
ও দই, ক্ষীর, মিষ্টি পরিপূর্ণ পাথরের থালায় অন্ন এনে দিলেন। 
বাব! মনোময়কেও খেতে দিতে বললেন এবং মাসীমাকে বললেন, 
“কেন খাই নাই এখন দেখলি ত?” 


' ১৯৫০ সাল নাগাদ সি, রিঙ্গার কোম্পানীর হোমিও ডাক্তার 
স্বণীল রায়ের বৃদ্ধা জননী ইন্দুমতী দেবী বালাগঞ্জ ব্যাঙ্কের 
শ্রীনিমাইচরণ মৈত্রের বাটী গিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে নামদীক্ষা 
ভিক্ষা প্রার্থনা! করেন। “ঠাকুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “দিদিমা, 
কিরকম দীক্ষা নিবি? কানে দিলাম ফিস্‌ ফিস আর মাঝে মাঝে 
কিছু দ্রিস--এই রকম দীক্ষা? তাহার পর হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “অন্নকূটের দিন আশ্রমে আসিস, দিদিমা” 

অন্নকূটের দ্রিন আশ্রমে আসিতে ঠাকুর স্থশীলবাবুকে ধমকাইয়া 
বলিলেন, «কিরে, দিদিমাকে কিছু না খাওইয়া আনিয়াছিস কেন? 
দিক্িমার কিছু খাওয়! হয় নাই।” তাহার পর দিদিমাকে হতবাক 
করিয়া বলিলেন, *্যাগো, দিদিমা, পেট ভরে খেয়ে নেগে যা। 
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তারপর দীক্ষা দোব।” দিদিমা সারাজীবন জানিয়া আসিয়াছেন 
যে দীক্ষা লইতে গেলে উপবাস করিতে হয়। সকালে বাড়ী 
ইইতে বাহির হইবার সময় নুশীলবাবু বৃদ্ধা জননীকে বারংবার 
খাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি উপবাস অবস্থায় 
দীক্ষা লইবেন মনে করিয়া অভুক্ত হইয়া আশ্রমে আসেন । এখন 
অগত্যায় পেট ভরিয়া প্রসাদ খাইয়া “দিদিমা, ঠাকুরের চৌকির পাশে 
পায়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে গান থামাইয়! 
অন্তর্যামী নারায়ণ বলিলেন, “দিদিমা, তোকে কাল রাত্রে যে মন্তুরটা। 
দিয়াছি সেই মস্তরটা তুই আমার কানে কানে বল্ত। তুইই 
আমার কানে মন্তুরটা দে।” সকলে শুনিয়া অবাক। কিছুক্ষণ 
আমতা আমতা করিয়া দিদিমা! ঠাকুরের কানে কি বলিলেন । 
শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়! হাসিয়! বলিলেন, “এইত বেশ বলেছিস । মনে 
আছেও দেখিতেছি। আমার কানে তুই মস্তরটা তঠিক বলেছিস ।” 
দিদিম। পূর্বরাত্রে ন্বপ্ধে ঠাকুর-এর নিকট হইতে নাম পাইয়াছিলেন! 
উহাই তিনি শ্রীশ্রীগোবিন্দকে জানাইয়া৷ দ্রিলেন। আসরস্থ সকলে 
বাকরুদ্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। এমনই ছিল অন্তর্ধামী গোবিন্দর 
লীলা মাহাত্ম্য ও বিভূতি। পূর্বরাত্রে স্বপ্নে আবিভূতি হইয়! পরের দিন 
তাহার পরীক্ষা লইতেছেন। এইরূপ লীল৷ তিনি নিত্যই করিতেন। 

প্রতি ভক্তের সহিত তিনি অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত লীলা করিয়া 
গিয়াছেন। প্রত্যেক ভক্তই তাহার সাক্ষী দ্রিবে। 

চিত্তরগ্ধন এভিম্ার ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের পুত্রবধূ শ্রীমতী 
রাজলল্জ্লী মৈত্র বলেন, “তিনি আমাদের কাছে ভগবান ছিলেন । 
কাকে যখনই আমরা মনে মনে ডেকেছি তখনই তিনি সশরীরে 
গিয়াছেন। একবার নয়, ছুইবার নয় বহু বন বার। তিনি 
ভগবান ছাড়! কি ছিলেন? জ্যান্ত ভগবান ছিলেন । ভগবানকে 
ডাকলে পাওয়! যায় না। কিন্তু তাকে ডাকলে আমরা পেতাম । 
বিপদে আপদে ঠিক এসে গেছেন ।” 


লীল। মাহাত্মা ২২১ 


টালার শ্রীঅমূলাকৃষ্ণ বন্দোপাধ্ায়ের পুত্র শ্রীশংকরনাথের সহিত 
বাক্সাড়ার শ্রীমতী গৌরীর শুভ-পরিণয় শ্রীপ্রীঠাকুর স্বয়ং কন্তা- 
সম্প্রদানকারী। হইয়া সম্পন্ন করেন। ঠাকুর তাহার শিষযতক্রমগ্ডলীর 
ভিতর বিবাহস্ত্রে একে অপরের সহিত বীধিয়। দিতে ভালো- 
বাসিতেন। সানন্দে ঘটকের কাজ করিতেন । এ ত সামান্ত ঘটক 
নয়_ন্যয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাহার বৈবাহিক আদেশ কাহারও 
অমান্য করিবার পাধা ছিল না। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবন্তীণ কন্যার 
সহিত শ্রীনিমাই চরণ মৈত্রের ভ্রাতার বিবাহ প্রভৃতি প্রায় তিরিশ 
চল্লিশটি বিবাহ তিনি মুখে মুখে স্থির করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
পণপ্রথা পছন্দ করিতেন না| গিরিজাবাবু, তাহার পত্বী, পুত্রগণ ও 
পুত্রবধূ ও কন্যাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের শিশ্ত ও তক্ত ছিলেন! মোহিনী 
মিলের চক্রবর্তী পরিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের এক প্রধান রসদ্দার ছিলেন। 
তাহাদের সুমধুর বাবহারে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভীহারা মকলের 
শরন্ধার পাত্র হইয়া ওঠেন। তাহার জোষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবীপ্রমাদ 
চক্রবস্তা ( কানুদা ) আশ্রমে 0. %. 2, 901)6779এ টোলিকোনের 
সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মেজো ভ্রাতা শ্রীতারা প্রসাদ চক্রবর্তী 
( বলাইদ। ) ও মেজ মা, সেজো ভ্রাত! প্রাক্তন শেরিফ শ্রীহর্গা প্রসাদ 
চক্রবর্তী (গেঁছদা) ও সেজো মা ও পুত্র রঞ্জন, পরের ভ্রাতা 
শ্রীপ্ডিগ্রসাদ ( হাঁছুদা ) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীউমাপ্রসাদ ( নিমাইদ| ) 
আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকতায়. যথেষ্ট সাহাযা ও সহযোগিতা ও ঠাকুরের 
সেবা করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। সর্বোপবি 
উাহাদের বত্বগর্ভা জগগ্ধাত্রী-প্রতিম লীলাময়ী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুরের 
লীলাবপ্ানের পর আশ্রমের সুখে ছুঃখে সর্ববিষয়ে উপদেশ, 
নির্দেশ ও সাহাযা দিয়া গুকভক্তির নিদর্শন রাখিয়াছিলেন। 
অবতারের নিত্য লীলার রসদ্দার ছিলেন। যথন একত্রে বিজয়নগরের 
মহারাী ললিতা দেবী, কুণ্িয়ার মা, লীলাময়ী দেবী ও 
শ্ীপশুপতিনাথ দেবের পত্বী সুষম! দেবী শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার ভার 


২২২ যুগদেবতা রামগোবিন্ 


লইতেন তথন সকলে মহাশক্তির আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। 
দশদিক ভরিয়া যাইত। তীহাদের নিকট ঠাকুর যেন একেবারে শিশু 
বালকের মত হইয়া যাইতেন। 

ছুত্িক্ষের বৎসর এবং কয় বৎসর গিরিজাবাবু তাহার মিল 
হইতে বেল-বেল বস্ত্র ঠাকুরের হাত দিয়া বিতরণ করিয়াছেন। 
তাহান্দের ধখন অন্নপুণ! কটন মিল চালু হয় তাহারা ঠাকুরের নামে 
প্রথম কয়টি শেয়ার উৎসর্গ করিয়া একটি বস্ত্রে 'গীতগোবিন্দ' ছবি 
ছাপাইয়া শ্রীগুরুগোবিন্দের নামপ্রচার ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন 
রাখেন। উহ] বাজারে বর্তমানে চালু আছে। 

প্রখ্যাত লাহাবংশের শ্রীনিতাই চরণ লাহ' ঠাকুরের এক রসিক 
শিশ্ত ও ভক্ত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে স্বয়ং বিষণ অবতার জ্ঞানে 
সা্টাঙ্গ করিতেন। তিনি হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকিতেন ও 
ভক্তদের উচ্ছিষ্ট চায়ের গ্লাস ধুইতে ও পাতা! ফেলিতে যাইতেন। 
তিনিও ঠাকুরের এক রসদ্দার ছিলেন। তিনি তীহার বিরাট 
হলুদ রঙের গাড়ি করিয়া কৈলাস বনু দ্রীটের প্রাসাদ হইতে এক পাল 
ছেলে মেয়ে লইয়া প্রায়ই আশ্রমে আসিয়া! ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন 
করিয়া যাইতেন। সঙ্গে অসময়ের আনাজ তরি-তরকারী ফল মিষ্টি 
লইয়া আসিতেন। শ্রীবিমলাচরণ লাহাঁও তাহার নিকট আসিতেন । 

তিনি বলিতেন যে, “গ্রামে গ্রামে ক্রশ্ষাচর্ধ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা 
কর্তব্য। গ্রামে গ্রামে যদি গো-সেবা ঠিক ঠিক হইতে থাকে, 
গৃহে গৃহে গো-ধনের বর্ধন ঠিক ঠিক হয় তাহা! হইলেই ভারত 
খান্ছে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করিবে । ছুধে, ঘিয়ে, দইয়ে, ননীতে, 
দেশকে ভাসাইয়! দাও। গরুর দীর্ঘশ্বাসে শম্যহানি, অজন্মা ও 
ছুপ্ধহীনতা দেশকে দুর্বল করিবে ।” তিনি গরুর চামডার ব্যবহার 
পছন্দ করিতেন ন1। 

তিনি গো-সেবার জাজল্যমান প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। 
এক বৎসর আশ্রমে একটি গাভী প্রসব হয় ্রীন্রীঠাকুর 


লীলা মাহাত্মা ২২৩ 


সেই সময় কীর্তন করিতেছিলেন। তিনি কার্তন হইতে উঠিয়া 
“দেখি, দেখি,” বলিয়া তুলসীদাসের হাত হইতে বংসটি লইয়। 
দেখিয়া বলিলেন, ইহা! কপিলা--ইহা সব সময়ই ছুধ দিবে ।” 
আশ্চর্য্য ! গাভীটি যখন বড় হইল উহার আকৃতি ও প্রকৃতি 
সবই অন্য গাভী হইতে একেবারেই পৃথক ! দশটি গাভীর মধ্যে 
উহা? দেখিলেই বুঝা যাইত যে উহার বিশেষ গুণ আছে। 
একটি বিশেষ শ্রী ও আতা গাভীটির চারিপার্থে বিরাজ করিত। 
গাভীটির শরীর বিশেষভাবে মন্থণ ছিল এবং বৎসরের অসময়েও 
উহা আমাদের কম করিয়া হইলেও একপোয়া ছুধ দিয়াছে। 
ব্রন্মজ্ঞ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন দেখিয়! আমর! 
দিনের পর দ্বিন বিন্ময়াবিভূত হইয়া পড়িতাম। গোৌ-সেবার পুরা 
ভার তুলসী মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল এৰং বৎসরের পর 
বংসর আদর্শ আশ্রমবাসসীরূপে সকলের শ্রদ্ধা ও বিষ্ময় আকধণ 
করিত। ঠাকুর যাহা ভালোবাঁসিতেন, যেমন গোসেবা, তুলসী 
তাহা স্বহস্তে করিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও ভালোবাসাকে 
সেবা করিয়াছে । 

আশ্রমের রান্নার কাজ তুলসীর হাতেই ন্যস্ত ছিল। পুজার 
কাজ আমার হতে | শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের দর্শন করাইয়াছেন। 
তাহার কৃপা আমাদের সর্বকার্ষেয, সর্বঅস্তিতে, সবমূহূর্তে আমরা 
নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছি এবং তিনি এখনও আমাদের উৎসবের 
সময় আবিভূ্ত হইয়া আমাদের আরতি, পুজা গ্রহণ করিয়া 
চলিতেছেন । 


্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ক্রুপদ গায়ক শ্ত্রীব্যোমকেশ চক্রবর্থা 
ঠাকুরের উন্দেশ্টে নিয্লিখিত গানটি রচনা করেন এবং প্রতি 
রবিবার গ্ুপদ গানের আসরের পূর্বে গানটি গীত হয়__ 


২২৪ যুগদেবতা রামগোবিন্ৰ 


ভ্রীপ্রীগুরু গোবিন্দ বন্ধন 
যোগীরাজ যোগী প্রবর 
পরম বৈষ্ণব ছিজ কুলমনি 
সিদ্ধ সাধক গুরু গোবিন্দ 
চরণ যুগল অর্চয়ামী। 
লভিলে সিদ্ধি সমাধি শক্তি 
শিখাইলে সেবা প্রেম ও ভকতি 
হরি হরি বলে হরি নামে দীক্ষা দিলে 
তরাইতে পাগী তাগী অধোগামী ॥ 
বসি পদ্মাসনে প্রসন্ন আননে 
প্রেম ও তুলসী সেবিত চন্দনে 
করপতরু হয়ে দিলে সব্জনে 

শাস্তি আশীর বাণী॥ 

শঙ্খ ঘণ্টা তানপুরা করতাল 
মৃদঙ্গ বাঝর শ্রীখোল দেয় তাল 
হরি হরি বোলে নৃত্যে মাতাল 
এক হঃয়ে হরি নাম ও নামী ॥ 


গানের এতই 09:19:১6 হইত যে আঁসরস্থ সকলে আবিষ্ট হইয়! 
যাইত- কাহারও সমাধি হইয়! যাইত--ঠাকুরের সহিত চোখে-চোখে 
সমাধি হইয়া! যাইত । 00606 এর চোটে ইলেকটি 3 দ্দপ 
করিয়া নিভিয়া যাইত, ফ্যান বন্ধ হইয়া যাইত। কোথা হইতে 
নীল, সাদা, লাল তেজ:পুঞ্জ বলের হ্যায় অন্ধকার হইতে ভাসিতে 
ভাসিতে আসিয়া আসরে নিঃশবে ফাটিয়া পড়িত। এক জ্যোতির্ধয়ে 
চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। ছুই তিন চার পাঁচ জনে 
ধরাশায়ী হইয়া যাইতেন। শ্রীত্রীঠাকুর ফুলে ফেঁপে ছুইগুণ, তিনগুণ, 
চারিগুণ আকার ধারণ করিতেন_ দক্ষিণ বাছ মুদ্রাকারে উত্থিত 
হইত--দরবিগলিত রক্তনেত্র অচঞ্চল হইয়া! কোথাও স্থির হইয়া 


লীল! মাহাত্ম্য ২২৫ 


পড়িত, নাক মুখ দিয়! গাঁজল বাহির হইত-_-সে এক অপূর্ব দৃশ্ট ! 
কখনও শ্রীঅনাথনাথ বনু “রাধে কৃষ্ণ বোল রাধে কৃষ্ণ বোল” বলিয়া 
গাহিয়া চলিয়াছেন। কখনও শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও 
সারেংগীবাদক ছোটে খা, কখনও শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
বিশিষ্ট গায়কগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমাহিত করিবার অন্ত তৈয়ার 
হইয়া গান বাজনায় বসিবামাত্র ঠাকুর আমার সমাহিত। 
গায়কগণও যেন তাহাদের অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া 
আত্মোৎসর্গের মনোভাবে সর্বান্তর দিয়া গান গাহিতেন। ঠাকুর 
তান দিতে দিতে চড়ায় সপ্তমের পারে চলিয়া যাইতেন--তথন 
হারমোনিয়াম বাদক হারমোনিয়াম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিতেন 
এবং হয়ত তখন দপ করিয়া আলে সব নিভিয়! গিয়া ঠাকুর 
সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। খাদেও তদ্রুপ হারমোনিয়ামের রী 
হার মানিয়া যাইত। হারমোনিয়াম তাহার নিকট হার মানিয়া 
বসিয়া থাকিত। যোগেশ্বর হরি সমাধিরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া হয়ত 
ঘণ্টাখানেক পরে পুনরায় গানের মাঝে ফিরিয়া আদিলেন। 
গানের সময় টু" শব্দ করিবার হুকুম কাহারও ছিল না 

কাজী নজরুল বহুবার ঠাকুরকে গান শোনাইতে আসিয়াছিলেন। 
শ্রীপ্রীঠাকুর তাহাকে যোগত্রষ্ট সাধক বলিয়াছিলেন। 

ভগবান শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ ভক্তের ইচ্ছাধীন ছিলেন। বিংশ 
শতাব্দীর মধাভাগে এমন মানুষ আমাদের মধ্ো এমন সহজভাবে 
লীলা করিয়া যাইবেন তাহা! আমর! বুঝিয়াও বুঝি নাই। কর্তবা 
সম্বন্ধে তাহার তীক্ষ নজর সকলে লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইত। 
ভগ্তামী তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহার অন্তর যেমন 
ছিল বাহিরও তদ্রুপ ছিল | লোকের সাধ্য কি উহার তল পায়? 
সাধারণ লোকে সব সময় দ্বিধাগ্রস্ত, লোকভয়ে সম্ত্রততঃ সম্মাণ- 
অসম্মানের দোলায় দোছুলযমান। তিনি ছিলেন স্থির, দৃঢ় স্বচ্ছ, 
'উন্ুক্ত, বিরাট ও ছিধাহীন। তাই সকলকেই আপন করিয়া লইতে 
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তাহার এক মুহুর্ত লাগিত। তাহার “মা” ডাক যেই শুনিয়াছে 
সেই মাতৃ-হদয় বাৎসল্যরসে, অপত্যন্সেহে উদ্বেলিত হইয়। উঠিত। 
তাহার “বাবা” ডাকে কঠিন পিতৃ-হৃদয়ও মুহূর্তে পুত্রন্েহে সজীবিত ও 
পুলকিত হইয়! উঠিত। 


গঙ্গাসাগর আানের সময় বাংলাদেশে হাজার হাজার সাধুঃ 
সন্ন্যাসীর আগমন হয়। কোনও কোনও বৎসর হঠাৎ পঞ্চণাশ-ষাট জন 
সাধু আসিয়া আশ্রমে আসিয়া হাজির হইতেন। কি করিয়া বা 
কোথা হইতে যে তাহারা সংবাদ পাইতেন যে এই স্থানে পরমহংসদেব 
বাস করিতেছেন তাহা তাহারাই জানিতেন। তাহাদের আসিবার 
সময়ের স্থিরতা থাকিত না। তাহারা আসিয়াই ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করিতেন এবং যেন কত আপনজন এইরূপে কথাবার্থী ও 
ভাববিনিময় করিতেন। সাধারণতঃ তাহার! মকর সংক্রান্তির পরে 
সাগর-ম্নান সারিয়া আশ্রমে পদার্পণ করিতেন। 

পৌষ সক্রান্তিতে আশ্রমে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। 
একবার তাহার! আশ্রমের জন্মোৎসবাস্তে ছুপুরে ভোজনপর্বের পর হঠাৎ 
আশ্রমে আসিয়া হাজির। শ্রীন্রীঠাকুর যেন তাহাদের জন্য প্রস্ততই 
ছিলেন এমনভাবে তাহাদের অশ্)র্ন। জানাইলেন এবং অন্ন চাপাইতে 
বলিয়! কি ভাল-তরকারী ভোজনপর্বের পরে উদ্ধংত্ত আছে উহ1 জানিতে 
চাহিলেন। অতি সামান্য ডাল-তরকারী ষাহ1 উদ্ধত্ত ছিল উহা 
তাহাকে দেখানে৷ হইলে তিনি এগুলি তাহার খাটের তলায় কাপড় 
চাপ! দরিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি 
হইল যে কেহ কিছুই ধরিয়া! উঠিতে পারিতেছে না । ঠাকুর বলিলেন, 
“তোমাদের পরিবেশন করিতে হইবে না। আমিই পরিবেশন 
করিব।” কেহ কেহ উদ্ত্ত ভাল-তরকারীর পরিমাণ দেখিয়া হাসিয়! 
লজ্জায় ও আশংকায় ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইল। উহার! ভাবিয়াই 
পাইল না যে এটুকু ডাল ও তরকারী দিয়া ঠাকুর কি করিয়া 


লীলা মাহাত্মা ২২৭ 


পঞ্চাশ-যাটজন সাধুকে পরিবেশন করিবে । দীনবন্ধু মধুস্থদন 
গোবিন্দ সেদিন এটুকু প্রসাদে সাধুবুন্দকে পেট ভরিয়া! পরম তৃপ্তিতে 
খাওয়াইলেন এবং পরিবেশনের পরে সকলে দেখিল তখনও একটু 
ডাল ও তরকারী বালতি ও হাঁড়িতে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি 
এইরূপে নিত্যলীলা করিতেন । 

যদি কখনও অস্বাভাবিক ভক্তসমাশম হইত তখন দেখা 
যাইত হঠাৎ কোথা হইতে ঝোড়া ভত্তি করিয়। ফল, মিষ্টি, আনাজ, 
তরি-তরকারী আসিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ হয়া গিয়াছে। যদি কখনও 
পৃজায় ফুলের ঘাটতি দেখা যাইত হঠাং কোথা হইতে ঝোড়া 
ঝোড়া ফুল, মালা, বিল্ৃপত্রঃ তুলসী আসিয়া পড়িত। ইহা কতই 
যে আমর] প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বর্ণনা করিয়া শেন করা 
যাইবে না। 


শ্রীপ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর আশ্রম হইতে “আবিরাব' 
ত্রিমাসিক পত্রিক! প্রকাশ হইত। এই পত্রিকায় ঠাকুরের সহিত 
তাহার ভক্তের কথোপকথন প্রকাশ হইয়াছিল। উহা লিপিবদ্ধ 
করিলাম-- 

সাধুবাবা, কিছুদিন আগে বলেছিলেন £ আশ্রমের ( অর্থাৎ 
বাক্সাড়৷ আশ্রমের ) উদ্দেশ্য সহজে সাধারণে ধরিতে পারে না-_আর 
পারে না বলেই কেহ-ই উহার সম্বন্ধে কোন যত্বুই নেয় না।-_না 
নিলেও আমিই করবো, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। 

তক্ত-_ আমাদের এই আশ্রমের উদ্দেশ্য কি? 

বাবা_-এর উদ্দেশ বর্ণাশ্রম স্থাপন করা ও ব্রক্গচধ্য মাশ্রমঃ 
বালকাশ্রম ও গোশালা গঠন করা। আর নিজে অক্ষত ব্রহ্মচারী 
“ন| হলে কি কেউ ব্রহ্মচ্্য আশ্রম স্থাপন করতে পারে? 

ভক্ত--বাবা, “অবধৃত? মানে কি? 

বাবা__যার ইচ্ছা স্বাধীন, পরবস নয়, যিনি স্বতন্ত্র পুরুষ-_ 
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তিনিই অবধূত। আমার ছয়মাস বয়সে বখন অন্বপ্রাশন হয় 
তখন হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে নিমন্ত্রিত সব ব্রাক্ষণের প্রসাদ গ্রহণ 
করি। আমার এই বয়স থেকেই সব কথাই মনে আছে। 

ভক্ত--আপনি কি জাতিস্মর ? 

বাবা--জাতিম্মরের তো তিন জন্মের কথা মনে থাকে--আমি 
বহু জন্মের কথা জানি। আমিক্বয়স্তু। আমার বাল্যকালে এখানে 
( বেড়ো ) অনেক সাধু সন্াসী আসতেন, আমি তাদের পরীক্ষা 
করতাম_ দেখতাম প্রায় সকলেই সংসারের অশাস্তিতে বা পেটের 
জন্য সাধু সেজেছেন। পরে সন্নাসের পর পরিব্রাজক অবস্থায় 
দেখতাম এ প্রায় একই রকম কারণে সকলে সাধু সেজেছে-_ 
যথার্থ ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধু হয়নি, শুধু কৈলাস 
পরিক্রমার সময় একজনকে দেখেছিলাম। তিনি বাঙ্গালী। তিনি 
যথার্থ সিদ্ধ পুরুষ । 

ভক্ত-কিস্তু আমাদের তো সাধুকে পরীক্ষার চিন্তা করাও 
সাজে না, কারণ সাধারণতঃ আমাদের গত বা অনাগত সম্বন্ধে 
দূরদৃষ্টি নেই। আমাদের তাদেরকে সাধ্যমত সেবা করা ও সঙ্গ 
করে হিতোপদেশ সংগ্রহ করে সেইমত চলতে চেষ্টা করাই এক- 
মাত্র করণীয় কর্তবা! আচ্ছা বাবা, পরিব্রাজক সময়ে কিরকম 
অবস্থা ছিল ? 

বাবা--তখন কি আর দেহাত্ববুদ্ধি ছিল? বন্জঙ্গল সব কি 
কিছু মনে হয়? নদী দেখলেই ঝাপ দিয়েই এক নিমেষে পার 
হয়ে যেতাম। কি একটা যেন পেয়ে সদা সর্ধ্দাই আনন্দে 
ভাসতে থাকতাম। বড় বড় চুল, জটা, নখ--বাদরেরা এসে চল 
ঘাঁটত। 

ভক্ত--আপনার প্রথম সিদ্ধিলাভ কোথায় ? 

বাবা--এইখানেই (অর্থাৎ বেড়াতেই )। চারিফিকের পাহাড়ে 
এগারোটি পঞ্চবটী আছে। প্রথম জীবনে এই সব পঞ্চবটাতে 
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ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম । এক পঞ্চবটীতে ধ্যানস্থ হয়ে আছি, এক 
পাথর এসে কোলে পড়ল, হাটু জখম হয়ে গেল, অপরূপ বালিকা 
মৃত্তিতে ভ্রীমহালক্ষমী দর্শন দিয়ে সেই পাথরখানি তুলে দিলেন। 
এই আমার প্রথম দর্শন । 

তক্ত--আপনার এ সিদ্ধি লাভের আসনটি কোথায় আর কেনই 
বা হাটু জখম করলেন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে? 

বাবা--জায়গার নাম “ইসরার কোংরা' বা দ্ধাপা পাহাড়'। 
পঞ্চবটাটি এখন নাই। হাঁটু জখম করলেন ৬৭ মাস বাড়ীতে থেকে 
তাঁর উপাসনা করতে হবে বলে। আর দর্শন দিয়ে বল্লেন-_ 
“আমি ভোর মেয়ে হয়ে আসছি।» এই সময়েই তোমাদের এই 
মা (শুঙ্গারী আম্মা) আমার খুব সেবা করেছিলেন আর তার 
মেয়ে হয়ে এলেন জগদ্ধাত্রী। এ রকম যোগাযোগেই ওর 
(আমাদের সীতারি) বিয়ে হল, ছেলে হল পবে আবার সব ধুয়ে 
মুছে গেল। ূ 

ভক্ত-_ আপনার সন্ন্যাস কোথায় হ'ল? 

বাবা-শ্রীরঙ্গমৈ আমার সন্াস হয়। তারপর কত যে ঘুরেছি 
তা আর কত বলব। নর্মমদায় আমার বালানন্দের সঙ্গে দেখা হয়। 

ভক্ত--শুনেছি নম্মর্দায় আপনার এক আসন আছে। সেখানে 
আপনার সাধন অঙ্গের কোন এক অঙ্গের সিদ্ধিলাত হয় । 

বাবা- হা, আছে। 

ভক্ত-_.সে জায়গাটি কোথায় ও কি তারনাম? 

বাবা--ওসব কথা সবাইকে এখন বলবার উপায় নেই বা 
জিজ্ঞাসাও করতে নেই। এসব যাদের জন্য তাদের বলতে পারি। 
এতে তোমাদের অধিকার নেই। আর একবার হিমাঁলয়ে উঠেছি, প্রায় 
হাটু পর্য্যন্ত পা বরফে বসে যাচ্ছে, সঙ্গে দণ্ডও নেই, হঠাৎ পা পিছলে 
পড়ে গেলাম। সেখান থেকে পড়ে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। 
অজ্ঞান হোয়েই বোধহয় পড়েছিলাম! জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি 
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পালকের উপর পড়ে আছি। আর দেখি এক জীর্ণ কলেবর মহাপুরুষ 
বসে আছেন। তিনি বল্লেন ভালই হয়েছে--তুমি এসেছো আমারও 
দেহের তুমি সৎকার করে। | এই বলে তিনি যোগবলে এমন একটা 
শক্তি সঞ্চার করে গেলেন--যা তোমাদের বলা যায় না--বিশেষ 
করে এখন বলব ন1। তারপর দ্বুরতে ঘুরতে সর্বশেষে যখন 
দক্ষিণেশ্বরে আসি-_তখন আমি হনুমান ভাবে আছি। দক্ষিণেশ্বরে 
আসতেই বকুল গাছ ভেঙ্গে পড়লো ও রামকৃষ্ণের ছবিটি ভেজে 
পড়লো । পঞ্চবটার পাশের গাছের উপর আমি কিছুদিন ছিলাম। 
তারপর বালীতে গেলাম । বালীর সাধনমার বাড়ীতে আমার 
তন্ত্রাসন আছে। গুল্টুবাবার বাড়ীতে (বাগবাজার, কলিকাতা ) 
আমার সাধন শেষের বহিবাস ও কৌপিন পুটুলি বীধা আছে। ঘুরতে 
ঘুরতে কত যে পাথরে ও পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা লিপি লেখা 
দেখেছি। 

তক্ত-_যে স্বতন্ত্র পুরুষ তার আবার সাধনার কি দরকার ? 

বাবা_-ত1 বললে চলবে না। এই পথের নিয়ম বা ধারা পালন 
করে চলতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র আদি সকলকেই তা সম্যকরূপে 
পালন করতে হয়েছে । কি শক্তিবান পুরুষ তারা! 

তক্ত-কেন করতে হয়? তবে কি লোকশিক্ষার জন্য ? 

বাবা হা) তা নয়তো কি? আরও কারণ আছে। 

তক্ত-_আপনার এঁ উদ্দেশ্ঠ কার্ধাকরী করার জন্য কম্মমারা কোথায়, 
কবে শুরু হবে? 

বাবা-শুরু ত হয়ে গেছে। তোমাদের সকলকেই ত* করতে 
বলছি, কেউ গা করে না। না করলে আমিই করে যাব। এ সব যুদ্ধ 
যা হয়ে গেল ও হবে তা কে করছে! 

ভক্ত-_বলতে গেলে বলতে হয় সৈন্যদের মাধামে এক দেশের বা 
জাতীর, বিপক্ষে আর একদল সৈন্যদের মাধ্যমে আর এক দেশ 
বা জাতি। 
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বাবা--তাই কি? যে করবার সে করছে। সে যে কন্থীরূপে 
এসে গেছে, তাই এধ্বংস লীল1! সে কারো কথ! শুনেও না 
শুনবেও না, সে নিজের ইচ্ছামত নিজের উদ্দেশ সাধনের কাজ করে 
যাবে । দেখন! দেবী শক্তির প্রভাব কি? অন্যান্য মহাপুরুষদের 
দেহান্তে প্রচার বা অন্তান্য কর্ম হয়েছে। আমি বেঁচে থাকতেই 
জগৎকে দেখিয়ে দিয়ে যাব। আমার এই আধারেই একাধারে 
শঙ্কর, চৈতন্য ও রামানুজ । আমি গুরুর গুরু | 

ভক্ত--কতদিন এ ধ্বংস লীল। চলবে? 

বাবা--২৯ বছর যুদ্ধ হয়েছে এখনও ২১ বছরের যুদ্ধ বাকী 
আছে। তারপর শান্তি বা সত্যযুগ পড়বে । কলিষুগের শুরু থেকে 
এই প্রথম ১৬ হাজার বছর গেল। এই ১৬ হাজার বছরের চার 
সমান ভাগে চার হাজার বছর করে প্রতোক ভাগ সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, 
কলির ভাবাপন্ন ভাব আকাশে রাতাসে প্রবাহিত থাকে ও থাকবে। 
কলির শেষে এই যুদ্ধ! ৬০ বছরের যুদ্ধের পর শাস্তি! ধর্নের 
প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কলির দ্বিতীয় সত/যুগের আরম্ভ | 

ভক্ত-_আপনার এইসব কর্মের কক্মী কোথায় বা কাহারা? 

বাবা--তোঁমরা করলেও করতে পার। কেন পারবে না? 
তোমাদের স্যাস্থ্য ও বল ও বিশ্বাস আছে, আশ্রমের দাছুর ত' তাও 
ছিল না। সেপারলে! কি করে! 

ভক্ত-্-আমি ত অনেকবার বলেছি আমরা অশেষ ক্ষুদ্র লোক | 
আমাদের দ্বারা কোন মহৎ কাজ বা নিঃস্বার্থ কাজ সম্ভব নয়। 
আচ্ছা, আমাদের মতন লোককে কেন আপনি আশ্রয় দিলেন । 

বাবা-_নইলে যে তোমরা মরে যেতে। 

ভক্ত-_মরে যেতাম তো যেতাম। আমাদের দ্বারা যদি দেশের বা 
দশের উপকারই হল ন! তকি হোল? এমনকি নিজের উপকার ব! 
ভগবান লাভও মনে হয়.আমাদের মতন লোকের দ্বারা সম্ভব নর । 

বাবাকেন হবে না? আত্মবলে বলীয়ান হ'লে- নিষঠায় 
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প্রতিষ্ঠিত হলে গুরুকৃপায় সবই হয়। চাই একটু নিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস__ 
সদৃগচর সবই করিয়ে ৰা করে নেন। তোদের ভাবনা! কি? মাভৈঃ ॥ 


'অরুণদার একটি চিঠি পাঠ করিলে শ্রীন্রীসাধুবাবার ১৯৪৭ সালের 
জানুয়ারী মাসের পাটনায় তাহার লীলা জানিতে পারি। 
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নেহের রবি, 

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে ৭২০ মিনিট (1391089 [0709 ) 
আমরা ২ জনে শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত এখানে নিরাপদে আসিয়া 
পৌছিয়াছি। ্‌ 

১১০৭ এবৎসর সরম্বতী পূজা এইখানেই হইল; সে এক অভিনব 
ব্যাপার! এখানে সাধুবাবা যে ঘরে শুইতেছেন সে ঘরে শ্রীকৃষ্ণের 
একখানি মুরলীধারী মুত্তি ছিল; সেই পটের মুর্তিকই তিনি 
সরম্বতী মায়ী বলিয়! পূজা করিলেন এবং সেই মুস্তিই এখনও পর্য্ত 
নিত্য পুজিত হইতেছে । জাধারী খুব মনের আনন্দে আছে এবং 
একান্তভাবে সাধুবাবার সেবা করিতেছে । বিডন স্ত্রী হইতে 
লালুদার পত্র পাইলাম তাহাতে বড়মা ( শোভা মার) অসুস্থতা 
সংবাদ শুনিলাম 1.১*.-..-.৮*০১,০০০০০০*১ ইতি তোমাদের অরুণদা। | 


১৯৪৭ সালে বিজয়নগরের অন্মডু আম্মাকে লিখিত পত্র হইতে 
সেই সময়কার আশ্রমের নির্যাণ কার্য্ের দরুন কিরূপে ধীরে ধীরে 
আশম-গ্রাঙ্গণের পরিবর্তনের রূপ ফুটিয়! উঠিতেছে তাহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় 
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শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। কেদার কানন 

পূজনীয় অম্মডু আম্মা, 
ইহার আগে আপনার দেওয়া সমস্ত পত্রই আমরা পাইয়াছি 
কিন্ত চিঠি লিখিবার অবসর পাইভেছি না। আপনারা বোধহয় 
চিঠি মারফত নিশ্চয় শুনিয়াছেন যে আশ্রমের ঘরদ্বোরগুলির পুনর 
উদ্ধার হইতেছে । পিছন দিকের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। 
আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকিবে যে শ্রীন্্রীঞমায়ের টিনের ঠাকুর- 
ঘরের পিছন দিকে একটি বড় বেদী ছিল এবং "একটি কুর্ণকুণ 
ছিল। উপস্থিত সেই বেদী ও কৃর্মকুগুটিকে লইয়া একটি টিনের 
বড় ঘর তৈয়ারী হইয়াছে আর সেই কৃর্মকুণ্ডটিকে লইয়া একটি 
অঞ্চচন্্র আকৃতি মস্তবড় বেদী তৈয়ার হইয়াছে । বেদীটির তিনটি 
ধাপ বা স্তর। উপরের ধাপটিতে শ্রীশ্রীমায়ের ২৪ ঘট বপানে। 
হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ধাপে বসিয়া যাহা কিছু পুজার কাজ 
সম্পাদন করা হয়। এবারকার যাহাকিছু পুর্ধাঃ উৎসব, অন্নকূট 
প্রভৃতি এ পিছনের নূতন ঘরেতেই সম্পাদন হইল। তবে মেঝে 
এখনও সিমেন্ট হয় নাই। শুধু ইট পাতিয়া তাহার উপর খোয়া 
দিয়া চুণশুরকীর কাজ হইয়াছে; আর মাটির তলা হইতে কেবল 
জল উঠিত্তেছে। বসিবার ও শুইবার কোন জায়গা নাই। সামনের 
দিকের আপনাঁবা যেসব টালি ও টিনের ঘর দেখিয়াছিলেন 
উপস্থিত তাহ! সমস্তই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এমনকি টিনের 
ঠাকুর ঘরটি পধ্যন্ত। সামনের দিকে পূর্বদিকে মাত্র ঘরের দে ওয়াল 
উঠিতেছে, চারিদিক ফাকা । এই দারুণ শীতে আমর! যে কিরূপ 
ভাবে দ্দিন যাপন করিতেছি তাহা! আর চিঠিতে লিখিয়! কি জানাইব। 
কৰে যে এই নূতন ঘরের কাজ শেষ হইবে তাহা ভগবানই 
জানেন। বোধহয় এবারকার এই নিদারুণ শীতে আমাদের এইরূপ 
কষ্ট ভোগ করিয়াই কাটাইতে হইবে | আশ্রমের সামনে যে পুকুর 
আছে সেই পুকুরের ঘাটের. উপর স্মরণ থাকিতে পারে যাহাকে 
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পাতলা বলিয়৷ থাকি একটি বড় আটচালা তৈয়ারী হইয়াছে। 
এবার আশ্রমটিকে একটি কৃর্মের আকৃতির হ্যায় তৈয়ার করা 
হইতেছে । আচ্ছা একটি ম্যাপ আকিয়া দিতেছি তাহলে বোধহয় 
কিছু বুঝিতে পারিবেন। যাহ! হউক এই ত গেল আমাদের কথ!। 
তারপর আরও কি কাঙ্গ দেখিবার জন্য শ্রীশ্রীসাধুবাবা উপস্থিত 
৩৪ দিন কলিকাতায় বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মৈত্রের বাড়িতে 
আছেন। আজই বোধহয় তিনি এখানে আঁসিবেন। 








টাপাতলায় আশ্রমে পুকুরের ঘাটে (১৯৫১) 
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দশম অধ্যায় 
লীলা সম্বরণ 


ভগবান শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্ধা গোম্বামী যখন ধরাধামে 
অবতীর্ণ হন তখন লীলাময় তাহার নিত্যলীলার সঙ্গীদের, মন্তররগদের 
সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাদের লইয়৷ লীল! করিয়া! অপ্রকট হন। 
তাহার লীলার বৃন্দাবন ছিল কেদার-কাননে 'ক্্রীগোবিন্দ আশ্রম" | 
এই স্থলে বাংসলারসে তিনি আমাদের ধর! দিয়াছিলেন। মান- 
অভিমানের পালায় আমরা ভগবান ও ভক্তের কত লীলা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি । ধাহারাই গোবিন্দের দর্শন পাইয়াছেন প্রত্যেকে কতই না 
রূপে তাহার লীল! দর্শন ও উপভোগ করিয়া সতত আনন্দ-সাগরে 
ভাসিতেন। 
আমি ও তুলসী কৈশোরে তাহার অমোঘ আকর্ষণী শক্তিতে 
আমাদের সব বিসর্জন করিয়া তাহার রাতুল চরণে আত্মোৎসর্গ 
করিলাম | আমার প্রাণাধিক ঠাকুরও আমাদের সহিত কতরূপেই 
লীল1 করিয়াছেন--আমাদের পাশে লইয়৷ দিনের পর দিন, রাতের 
পর রাত শুইয়াছেন, হাসাইয়াছেন, কাদাইয়াছেন, রাগাইয়াছেন। নিজে 
কীদিয়াছেন, মান-অভিমান করাইয়াছেন । কত পরীক্ষার ভিতর দিয়া 
গড়িয়া, পিটিয়া, পুড়াইয়া মানুষ করিয়াছেন। আমিও তাহাকে 
ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে জানিতাম না, আজও জানি না। আমার 
চতুর্দশ বংসর বয়স হইতে প্রাণগোবিন্দকেই পূজা, আরতি, কীর্তন 
করিয়া, আসিতেছি। তিনিই আমার লক্ষ্মী, হছূর্গাঃ শিব, কালী, 
কৃষ্ণ। তাহাকে ছাড়া জীবনে অন্য কাউকে জানি না, ধ্যান করি 
নাই। তিনিই আমার সব। . 
_ আচার্য্যদেৰ কখনও নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার চান নাই। 
ধিনি মহাকালের সহিত বাস করেন তাহার নিকট প্রচার ও 
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প্রতিষ্ঠার অর্থ 'কি হইতে পারে? যিনিই মতস্তা, বরাহ, কৃর্ণ, 
নৃসিংহ, ভূগুরাম, বলরাম, কৃষ্ণ ও কক্কি হইয়৷ সর্বকালে পূজিত 
তাহার নিকট রামগোবিন্দ রূপ অধিক কি? কিন্ত শিষ্যভত্তদের 
বাসনা তাহার! তাহাদের আচাধ্যদেবের জ্যোতির্য়রূপ পৃথিবীতে 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবে। ঘরে ঘরে পুজিত হইবে তাহার এই 
আনন্দঘন মুর্তি _ কলিযুগে নবরূপে প্রেমের ঠাকুর নাম ও 
প্রেমে অন্নগত জীবকে ভাসাইতে আসিয়াছেন। তাহার অভূতপুৰ 
জীবনাবলী প্থিবীর সপ্তম আশ্র্্াকেও ম্লান করিয়া দেয়। 
পৃথিবীর প্রকৃত আশ্চর্য; বস্ত হইল তাহার প্রতি দিনের প্রতি 
মুহূর্তের ঘটনাবলী । সনাতন ভারতীয়গণ জড় বস্ত্র ভিতর আশ্চধোর 
কিছু পায় না কারণ তাহারা পাশ্চাতোর হায় জড়ের সাধনা 
করে না। 

ভগবান তীহার ভক্তের ভিতর বাঁচিয়া আছে। ভক্তই ভগবানকে 
দেখে এবং পৃথিবীর সকলকে দেখায় ও জগৎসভায় প্রচার ও 
প্রতিষ্ঠা করে। ্‌ 

শ্রীশ্রী আচার্ধ্যদেব বলিতেন, পসাড়ে চবিবশ তত্ের পারে গেলে 
তবেই তাহার দর্শন, স্পর্শন । ক্ষিতিঃ অপ্‌, তেজঃ মরুৎ ব্যোম-_-এই 
পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূতের আধারে বড় রিপু- কাম, ক্রোধ) লোভ, 
মোহঃ মদ, মাংসর্ধয--»দাই ব্যস্ত। উহার সদ! ইন্দ্রিযগুলিকে 
চালাইতে উদ্গ্রীব। কর্েন্দ্িয় পাচ--হস্ত, পদ» গুহা, লিঙ্গ, মুখ 
ও জ্ঞানেন্দ্ির পাচস্পচক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক। ইহাদের 
রাজা মন ও মনের ছুই মন্ত্রী বিবেক ও বুদ্ধি। এই চতুবিংশতি 
তত্বের উপরে গিয়াও সাধকের পতনের সম্ভাবনা থাকে। উহা 
হইল প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার লোভে সাধকের পতন হয়। প্রতিষ্ঠা 
হইল এই সাড়ে।” 

দার কঠোর সাধনা, ত্যাগ, 'ভিতিক্ষা ও ব্রহ্মচর্যয আমে 
আমাদের আদর্শের বস্তু হইয় উঠে। দিনের পর দিন, বছরের পর 
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বছর তিনি নামযচ্ছে ডুবিয়। একদিন মানবের জন্মজন্মান্তবের অভীষ্ট 
জগন্মাতার দর্শন পাইলেন। আশ্রমের আমগাছের তলায় একটি 
ছোট্ট বেক্জীই ছিল তাহার আসন ও খাট এবং উহ্াদ্ই উপর 
একদিন সাধনায় মগ্ন হইয়া তিনি মাতৃদর্শন পান। শ্রী্ীঠাকুর 
তাহাকে সন্ন্যাস প্রদান করেন এবং যদিও লোকালয়ে গাকিছেন 
তাহার আচার ও ব্যবহার সমাজবহিভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। 
ঠাকুর যেখানে প্রথমে কেদার-কাননে আসিয়া আসনে ব:সন সে 
স্থানে বার বৎসর পর দাছু একটি চালাঘর তৈয়ারী ক:ণয়। দুইটি 
কালীমুত্তি বসাইয়া বাস করিতে লাখিলেন। ১৯৫১ সাপের শেষে 
তিনি দেহ রাখিলেন এবং সেই দিনই গোবিন্দ কাদিতে কাদিতে 
তাহার জন্য বৈকুঠ্ঠে জায়গ! ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলেন । 

সোমবার ১৪ই জুলাই ১৯৫২। একদিন খুব বৃষ্টি হইতেছে এবং 
আশ্রমের চারিদিকে জল পড়িয়া সব ভাসিয়া যাইতেছে । এমন 
কোথাও ছিল না যেখানে জল পড়ে নাই। দছুর দেহরক্ষাব পর 
ঘাটের ধারে যে হোমকুগুটি হইয়াছিল উহ! হঠাৎ ভাক্িয়া জলে 
পড়িয়া গেল। একে বিষণ বধণ তায় এই আকম্মিক "হামকু্ 
ভাঙনের ঘটনা সকলের মন সন্দেহ ও বিষাদে ভপিয়া গেল। 
ঠাকুর সমাধি অবস্থায় আছেন। সেই সকল দিনগুলি যেন কোন 
এক অজান1! ও বেদনায় ভরিয়া থাকিত। উহার ঠিক এগারো! 
মাস পরে ১৪ই জুন ১৯৫৩ রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুর মূর্ত 
হঈলেন। 

১৯৩ শ্রীষ্টাৰ আমাদের জীননে গভীর বেদনা বহন করিয়া 
আনে। এ বৎসর আমরা আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে পৌষ- 
সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী আশ্রমে পাইলাম ন'। এ 
বৎসর জন্মোৎসব নমো নমো করিয়া সাঙ্গ করা হয় কারণ সকলেরই 
হৃদয় ভারাক্রান্ত যেহেতু সকল ভক্তের হৃদয়রাজা প্রাণগোবিন্দ সুস্থ 
হইয়! গীড়িতাবস্থায় রাঁচীর বারাণ্ীয় অবস্থান করিতেছেন। মাঝে 
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মাঝে ভক্তবৃন্দের অন্তরে বিচ্ছেদের ভাব জাগরক হইয়া তাহাকে অবশ, 
শিথিল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিতেছে। ঠাকুরকে আরতি 
করিতে না পারিয়া মন, প্রাণ অশান্ত। ভক্তগণ আশ্রমে সমবেত 
হইয়া ঠাকুরকে তিন দিন ধ্যান ও কীর্তন করিয়1 তাহার প্রতীক্ষায় 
রহিলেন। অন্নপূর্ণামা এ বৎসর একটি কবিতা রচন। করিয়া ঠাকুরের 
উদ্দেন্টে শ্রদ্ধার্থা দেন। উহা নিম্নে উদ্ধত করিলাম-_ 
“শু ভলগ্ন” 
জীবনে এসেছে পরমলগ্ন 
পেয়েছি তোমার দেখা | 
সহায় আমার, সুদ আমার 
হে মোর দয়াল সখা ॥ 
গুর হয়ে তুমি হাত ধরে নাও 
মাতারপে তুমি মেহভরে চাও। 
মানবের সাথী হইয়] দাড়াও 
যখন থাকি যে একা ॥ 
তোমারে ভুলিয়া থাকি যবে নাথ 
পরশ বুলাও করিয়া আঘাত। 
পরক্ষণে ফিরে হাসিয়া তাকাও 
চাহনি অমিয়-মাখা ॥ 
মিনতি আমার চরণে হে প্রভূ 
তোমারে, যেন গে! নাহি ভুলি কতু। 
সুখে সম্পদে ছুখে ও বিপদে 
স্সরণে থাকিও আকা ॥ 


শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মোৎসবের দিন বারা! হইতে স্বহস্তে একটি পোষ্ট- 
কার্ড লিখিয়৷ আমর ও তুলসীর নামে আশ্রমে পাঠাইলেন। উৎসবের 
হইদিন পর উহ1 পাইয়া আমাদের হৃদয় কিঞ্চিত শান্ত হইলেও 
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ঠাকুরের অদর্শনে ও অসুস্থতা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি শ্্লাঘা৷ অনুভব 
করিতেছিলাম। পোষ্টকার্ডটিতে যাহা লেখা ছিল উহা উদ্ধৃত 
করিলাম-_- 
৬গ্রীপ্রীহরি ম্মরণং 14.1.65 বুধবার 
শ্রীয় পতয়ে 
ও নমঃ নারায়ণায় চরণৌ স্মরণ অহং প্রপছ্যে পরমারাধা তমঃ 
শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ 
সব্ধব জ্ঞান জন্য পরম পিতার শ্রীচরণ পরসে সব্ধ্ব ব্যাধীর আরোগ্য 
বিষয় জ্ঞান হইতে পারে তাই বিভূতি পতী জনক জন্য মঙ্গলময় বিভূতি 
পত্তীর পরম পাবন এক একটি ভাব মহাভাব জনক জন্য অভাব- 
নাঘন করিতে হইলে একাই বিশ্বস্তর আত্মার ভাব বুদ্ধির জনক 
হেতুর মহিমা প্রচারে একটীর পর একটী ভাববুদ্ধিকে পূর্ণ 
সমস্যায় ব্যাপক ॥ 
উত্ত্রায়ণ সংক্রান্তি পৌষ পার্বন 
শুভলগ্ন শুভবিৎ সম্বংসার সারমর্নক্ষণ 
জন্মলগ্ন মিথুন সিংহ সন্ধি ক্ষেত্র 
অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী 
যোগে জাগযজ্ঞ ব্রতগম পুনঃ পূর্ণ । 
সনাতন ধর্ম রক্ষা কর্তার আবিভূ্তি 
আবরণ শুন্যকরি অকার উকার মকা'র ধরি 
আকারত্রয় করিতে স্থাপন হুষ্ট নাশ স্ষ্ট পালন 
আবির্ভূত শ্রীসীতু নন্দন। 
গোবিন্দ নাম ধাম সার সারাতসার 
পরিপূর্ণ তম গীতগোবিন্দ বৈরাগ্য নাম, 
রামগোবিন্দ ধরি নাম 
ধাম সেই গোলোক নিত্য বৃন্দাবন ॥ 
শান্তদাস্য সধ্যবাৎসল্য মধুর অধরা ধর 
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স্ুধারায় পুর্ণ করেন মন 

অনস্তও পায়না অন্ত 

শান্ত সাধুর আকার 

প্রকৃতির পরপারে রন। 

বৈকুষ্ঠ একাদশী তিথি 

তাই গঙ্গার পশ্চিমতীরে 

বাক্পাড়া ব্রহ্গাচর্যা গোরক্ষাস্থাপন ॥ 
তুলসী, পরিতোষ সবে করে নাম সংকীত্বন 
বালক-ভোজনঃ মহ মহাঁপূজার পত্বন 

মা নিজে আবিভূতা! হন ॥ 


বিভিন্ন সময় তাহার মহাপ্রয়াণের স্মরণে যাহ! লিখিয়াছি তাহা 
উদ্ধত করিলাম-_ 

তাহার বিদায় বেলার দিনগুলির কথা তাই স্মরণে আসিলেই 
আমাদের আকুলিত করে । আমরা যখন বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের 
প্রাণের ঠাকুর তাহার মরদেহ রাখিতে প্রস্তুত হইতেছেন তখন 
নানারপ কথাবার্তা আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি দেহ রাখিতে 
অচল অটল। ১৩৬০ সাল, বৈশাখ মাসে অক্ষর তৃতীয়ার দিন 
অক্ষয় যাত্রা করিতে আমিলেন আশ্রমে । সেদিন বন্ুভক্তবৃন্দের 
সমাগম হইয়াছিল আশ্রমে । সকলেরই মনে প্রাণে এ এক কথা 
প্হে দেব, হে নারায়ণ, হে মা দুর্গায হে মা জগদ্ধাত্রী আমাদের 
সাধুবাবাকে সারাইয়! দাও।” সে রাত্রি আশ্রমে থাকিয়া পরদিন 
ভোরে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, “আমায় হাত মুখ ধুইবার জল 
দাও।” আশ্রমের পুকুরে ঘাটের ধারে বসিয়! মুখ, হাত, পা ধুইয়া 
আমাকে বলিলেন, “তোমার সঙ্গে ছুই একটা কথা আছে, আশ্রমের 
চারিধারে যজ্জকুণ্ড হইয়া! গিয়াছে, এবার নৃতন যঙ্ঞকুণ্ডের দরকার” 
এই বলিয়া আমায় ঠাকুরঘরের পিছনে যে গোয়ালঘর ছিল সেইখানে 
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লইয়া গেলেন এবং খড়ম দিয়া লম্বা চৌক! একটি দাগ কাটিলেন। 
ঠাকুরের চিরকালের হোমকুণ্ডের পদ্ধতি হইতেছে ২৪ কোণা, সাড়ে 
২৪ কোণী, ২৮ কোণ! প্রভৃতি । আর পা দরিয়া দাগ দিলেন যেন 
একটি মানুষ শুইতে পারে এবং দেখাইবাব সঙ্গে সঙ্গে আমি সমস্তই 
আন্দাজ করিয়া কাদিয়া উঠিলাম এবং বলিলাম, “এ আমাব দ্বারা 
হইবে না, আমি পারিব না, আপনি অন্য কারূব দ্বার! করান ।” 
তাহাতে তিনি বলিলেন, “বেশ, তুমি না পারো'ত আশ্রমের আর- 
আর ছেলেদের দ্বারা করাও ।” ্‌ 

এই পঞ্চভৌতিক দেহ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইবার ্মাগে 
আজীবন যিনি জগতের জীবের নানার্পভাবে সেবা! করিয়া আসিয়া” 
ছেন তিনি নিজের দেহটিকে বিলাইয়া দিলেন তাহার ভক্তশিত্তের 
মধো সেবার লাগি। সকলে ভাবিল সাধুবাবার অন্থখ করিয়াছে । 
বড় বড় ডাক্তার আসিল, উষধ ইনজেক্সন পুরামাত্রায চলিতে লাগিল । 
সকলে মনপ্রাণ দিয়া সাধুবাবাকে সারাইয়া তুলিবার জন্য সেবা 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ছুই একদিন নয়, প্রায় ৪ মাস ধরিয়া 
সকলের প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে লাগিল । কিন্তু ধার সেরা করিতেছেন 
তিনি সব সময় অচল অটল। তিনি সকল ভক্তরন্ৰের সহিচ্চ সমানে 
নানাভাবে আনন্দ, আলোচনা, গান, উপদেশ দিয়া যাইতেছেন এবং 
সব সময় লক্ষ্য কোন ভক্ত প্রসাদ না পাইয়া! চলিয়া গেল কিনা। 
ধাহার দেহ কৃষ্ণময় হইয়। গিয়াছে, গোবিন্দময় হইয়া গিয়াছে, তাহার 
আবার রোগ কিসের ? একসময় বলিলেন, “দেখ ইহারা কৃষ্ণের দেহে 
কুচ বিশধাইতেছে। ইহাদের একটুকুও ভয় ডর নাই?” 
তাই বলি স্বয়ং পুর্ণব্রক্ষা সনাতন কৃষ্ণের আবার রোগ 
কোথায় ? 

রোগ হইল পঞ্চভূতগ্রস্থ মানব শরীরে। মানবের তবরোগ 
সারাইবার লাগি ধিনি দেহধারণ করেন সেই সর্ততাপহর পরমানন্দ 
মহাপুরুষ তাহার ভক্তের হাদয়রাজো চিরতরে আসন গ্রহণের জন্য 
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লীলা সম্বরণ করেন। ভক্ত ধাহার প্রাণ সেই মহাপ্রাণ মহাপ্রয়াণের 
পর ভক্তের মণিপুরে নীলকাস্তমণিরূপে চিরভাম্বর হন 

সেই দিনটি ছিল শনিবার ২রা জ্ঞোষ্ঠ ১৩৬০, ইংরাজী ১৯৫৩, 
শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দৈনন্দিনের ন্যায় সেদিনও আশ্রম হইতে 
আমি ছোট পিতলের কমগ্ডলু করিয়৷ প্রাণাধিক শ্তরীন্রীঠাকুরকে 
আমার স্্রীশ্রীমায়ের চরণামৃত খাঁওয়াইতে কলিকাতায় (৮নং বলাই 
সিংহ লেনে) শ্রীমুধাংশু কুমার ঘোষের বাড়ীতে বিকাল 81৫ টার 
সময় উপস্থিত হইলাম । শ্রীশ্রীঠাকুর আমার ভক্তিভরে চরণামৃত 
গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, প্অক্ষয় যাত্রা করিতে আজ আমি 
আশ্রমে যাইব |”. তাহার পর ঠাকুর মোটর ডাকিতে বলিলেন। পূর্ণ 
কালসন্ধ্যার সময় ঠাকুর ও আমি আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম | 
দলে দলে ভক্তবৃন্দের আগমন হইতে লাগিল। বহুদিন পরে 
আপনজনকে আপন ঘরে পাইয়া সকলেই আনন্দিত কিন্তু তাহার 
অনুস্থতার কথ৷ শুনিয়া এবং স্থাস্ত্বোর অবস্থ! দেখিয়া! সকলের মুখে 
বিষাদের ছায়! নামিয়া আমসিল। শতাধিক ভক্তের আগমন সত্তেও 
সেদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে যেন এক অভ্ভুতপূর্ব নীরবতা ও নির্জনতা 
বিরাজ করিতেছিল। ঠাকুরের অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, 
আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনা! দেখা যাইতেছে না। এই চিস্তায় 
সকলেরই মন ভারাক্রান্ত । 

বনুক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যা আরতি হইল | উন আরতি দেখিতে বড় 
ভালবাসিতেন। আরতির শেষে চরণামৃত দিলাম । চরণামূত পান 
করিয়া বলিলেন, «আঃ দেখ, আমি একদম সারিয়া গিয়াছি।” এই 
বলিয়া তিনি কাহারও সাহাযা ব্যতিরেকে মন্দিবের চারিপাশ তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। সে রাত্রে তিনি আশ্রমে অবস্থান 
করিলেন । 

পরদিন ভোরে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সকলকে তিনি শয্যা ত্যাগ 
করিতে -বলিলেন। তাহার কিছু পরে হাত মুখ ধুইয়৷ আমাকে একান্তে 


লীল! সম্বরণ ২৪৩ 


ডাকিয়। বলিলেন, “এদিকে এসোঃ একটা জিনিষ দেখাষ্টব।” এই 
বলিয়। তিনি আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের পিছনে লইয়া গেলেন। 
পূর্বে এখানে গোয়াল ঘর ছিল এবং ইহাই ছিল কুমের লেজ । 
প্রীচরণ দ্বিয়। মাটিতে দাগ কাটিয়া বলিলেন, “আশ্রমে কূমের 
উপর বনুজনের বহু হ্রোমকুণ্ড তৈয়ার হইয়াছে, এইবার 
এইখানে এই রকমের হোমকুণ্ড তৈয়ার কবিতে হইবে ৷” শ্রীচরণ 
দিয় আকিয়া যে দৈর্ঘা ও গভীরতার নক! দেখাইলেন তাহা একটি 
দীর্ঘকায় মানুষের শয়নোপযোগী |. মামার বুঝিতে বাকি 
রইল না তিনি কি বলিতে চাহিতেছেন । আমি বলিলাম, “এ ভাবে 
গর্ত করা বা হোমকুণ্ড করা আমার দ্বারা হইবে না।” উত্তরে 
তিনি বলিলেন, “তুমি যদি না পারো, আশ্রমের ছেলেদের ছারা 
করাইয়া লইবে 1” আমি বলিলাম, “আশ্রমের ছেলেরাও ইহা 
করিতে পারিবে না।” এই কথ! শিয়া আমি অত্যন্ত চিস্তিত ও 
বিহ্বল হইয়৷ পড়িলাম। নানারূপ চিন্তা আসিয়া! মনকে ভারাপ্রান্ত 
করিয়! ভুলিল। বুঝিতে দেরী হইল না তিনি কি ইঙ্গিত করিতেছেন, 
তার মনের বাঁসনাই বা কি। তাহার পর তিনি সামনের দিকে আসিয়া 
আসন গ্রহণ করিলেন। হৃদয় ভারাক্রান্ত ৷ জমাট বাধা কাম! 
ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে চাহিতেছে। কোন কথা বলিতে 
পারিতেছি না। অবশেষে সাহস সঞ্চয় কিয় বলিলাম, “ডাক্তার 
দেখাইয়া কি লাত হইবে? অনেক ভাক্তার দেখিয়ংতে, অনেক 
ধধধ খাইয়াছেন, অনেক ইনজেকুসন লইয়াছেন কিন্তু কল কা 
হইয়াছে? আপনি একদিন ছয়মাপব্যাপী উপবাসী থাকিয়া দেহ 
রাখিবার নিশ্মিত্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এ কেদার কাননে রাত্রে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মাতৃ আাদেশে প্রাণ পাইয়া- 
ছিলেন। তারপর ষোল বৎসর মাত পুলা ব্রতী হইয়াছিলেন। 
আঁজ তাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা আপনার 
অন্ুখের কথা! একটিবার মানে জানান, মা নিশ্চয় আপনার কথা 


২৪৪ যুগদেবত! রামগোবিন্দ 


শুনিবেন |. এই অধম, দীন, হীন দাসেদের কথা মা মনে লইতেছে না 
বটে কিন্তু আপনার কথা! নিশ্চয় শুনিবেন।” প্রাণাধিক ঠাকুর 
ক্ষণমাত্র চিন্ত! করিয়া বলিলেন, “আমার কথ বা আমার শরীরের 
কথ! আমি বলিতে পারিব না; তোমাদের যাহ! খুসি বলিতে বা 
করিতে পার, আমি বলিতে পাবিব না।” 

যাহা হউক, এদিন সন্ধায় কলিকাতা হইতে ডাক্তার ও ভক্তবৃন্দ 
ঠাকুরকে লইয়া আবাঁর কঙ্পিকাতায় চলিয়া গেলেন। আর আমার 
নিতাকণ্ন প্রতিদিন বৈকালে ঠাকুরকে চরণামৃত খাওয়াইয়া আসা 
চলিতে লাগিল। এই ভাবে কয়দিন গত হইলে ২৭শে জোষ্ঠ, 
ইং ১০ই জুন বুধবার বৈকালে যথানিয়মে চরণামূত লইয়া উপস্থিত 
হইলাম । শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলাম ; 
উঠিয়! দেখিলাম ঠাকুরের চোখে জল | জিজ্ঞাস! করিলাম, “কি 
হইয়াছে, আপনার চোখে জল কেন 1?” তিনি ছল ছল নেত্রে বলিতে 
লাশিলেন, “পরিতোষ, তুমি আমার বুঝদার ছেলে $ পরিতোষ, 
তুমি কেন ম্নামার কথা শুনিতেছ ন:?” আমি বলিলাম, পকি হইয়াছে, 
আপনার কোন্‌ কথা আমি শুনিতেছি না?” তখন তিশি ধীরে 
ধারে বলিলেন, “সেই যে তোমাকে হোমকুণ্ড করিতে বলিয়াছি। 
হোমকুণ্ডের গর্তটা যে ভাবে বলিয়াছি সেইভাবে খুঁড়িয়। ফেল ; 
তারপর আমি তোমাদের যে মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছি এবং যাহ যাহ 
মন্ত্র শিখাইয়াছি, এ কুণ্ডে কাঠ দিয়া হোমাগ্রি জ্বালাইয়া দিবে 
এবং সমস্ত মন্ত্রের সাহাযো যজ্ঞ সম্পাদন করিবে । অবশেষে যে 
পূর্ণাহুতি দাও, সেই সময় অন্য কিছু না দিয়া আমার দেহটিকে 
পূর্ণাুতি দিবে ; আশ্রমের সামনে ঠাকুরের নিকট রাখা পাছুকার 
উপর চন্দনের পাহাড়টিকে বুকের উপর বসাইয়া দিবে! তুমি 
আমায় বলিয়াছ আশ্রমে গিয়! থাকিতে ; আমি আগামী সংক্রাস্তির 
দিন আশ্রমে যে যাইব আর আশ্রম ছাড়িয়। কোথাও যাইব না 
বরাবর আশ্রমে থাকিয়া! যাইব |” ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে তিনি 


লীল! সম্করখ 


নস 
বলিতে লাগিলেন, প্তুমি অধৈধা হইও না; তুম কি ভাবিতেছ 
আমি এখনই মরিয়। যাইব? আ'ম এখন কিছুতেই মরিব না, 
এখনও আমি আঠারো বৎসর বাচিয়া থাকিব। তোমরা কি 
কর না কর সব দেখে তবে যাব। তোমার মনে মনে যে মন্দিরের 
কল্পনা আছে তাও আমি দেখে তবে মবকো। আর তখন 
দেখবে হিংসা এসে সমস্ত দেশকে গ্রাস করে ফেলবে, রাক্তেণ 
বন্যা বয়ে যাবে, মানুষ মানুষের মাংস থাবে।? এই বকন খু 
কথা তিনি বলিলেন। এই সময় শ্রদ্ধেয়া কুষ্টিয়ার মা ঘরে প্রবেশ 
করিলেন এবং আমাদেব উভয়ের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত উৎকন্তিত 
হইয়া জিভ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে, আপনাদের চেখে ছল 
কেন? উনি বলিলেন, না, কিছু ন!)” এই বলিয়া কুষ্টিয়ার 
মার প্রশ্ন এড়াইয়া৷ গেলেন। 

যেদিন বিকালে এই সব কথ। হইল সেদিন রাও হইতে ঠাকুর 
আমার নিজের আত্ম] ও মনপ্রাণঞ্চে তুবীয় অবস্থায় লইয়া গিয়া 
রাখিয়া দ্িলেন। শেষ তিন চার দিন উনি আমাদের সঙ্গে 


সাধারণভাবে না মিশিয়া কেব্প জগজ্জননীর সঙ্গে কথাবানত! 


বল 


কহিতে লাগিলেন। কখনও কখনও ঠিনি বলেন, প্যাঃ যাঃ সব 
গেল, সব গেল ; দাড়া মা, একটু দাড়া, মামি যাচ্ছি, মা যাচ্ছি?” 
সকলে বলিল বা ধারণ] করিল দে নিত্যসিদ্ধঃ অবতারন্বরীপ 
ঠাকুরের আবার বিকার আসিয়াছে । শ্রামি বলিলাম, পঠাকুরেব 
কখনও সাধারণ মানুষের মত বিকার আসিতে পারে না। 
ঠাকুর ব্রহ্মার ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ।” সেই সময় 
উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আমরা যাহা 
করিতে বলিয়াছি ঠাকুরও তাহাই করিয়াছেন । বলিলাম-_ 
“দাদা, পল্মাসনে বসুন, উনিও অমনি পল্লানে বসিলেন ; “দাদা, 
কেহ কেহ বলিতেছেন, আপনার নাকি বিকার আসিয়াছে? 
দাদা, আনুন আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি, আপনার মন্ত্র 


২৪৬ যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


আপনি বলুন। সকলকে বুঝাইয়৷ দিন, ওরে নিত্যসিদ্ধ পূর্ণাবতার 
মহাযোগীর বিকার আসিতে পারে না। তারা সমাধি অবস্থায়, 
বিকারহীন হইয়া অনেক কিছু করিতে বা বলিতে পারে!” আমি 
বলিলাম__“বলুন*ত দাদ অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র “ও নমো নারায়ণায়।” 
দাদা হাসিতে হাসিতে অমনি ধলিলেন--“& নমো নারায়ণায়।৮ 
আমরা বলিলাম, “আবার বলুন” এবং দাদা আরও উচ্চৈম্বরে 
বলিলেন। আর একবার বলিতে বলায় উনি তখন “৫ নমো--- 
নারায়ণায়” বলিয় কণ্টম্বর সপ্তমে উঠাইয়া দিলেন। সেই অবস্থা 
দেখিয়া মনে হইতেছিল দাদা আমার ত্রহ্মরন্র ভেদ করিবার চেষ্ট। 
করিতেছেন। তখন সকলে বিশ্বাস করিল, এট! বিকার নয়, 
মহাযোগীর সমাধির ইহা এক অবস্থামাত্র। তাহার পর আমাকে 
অনেক স্নেহালিজনে আবন্ধ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে ধীরে 
ধীরে আসিল সেই কাল দিন, কাল তিথি-_৩১শে জোর্ঠ) শুরা 
রস্তা তৃতীয়া, রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিঃ। সেদিন আমাদের 
প্রাণপ্রিয় ঠাকুর তাঁহার কথামত চিরদিনের জন্য আশ্রমে চলিয়া 
আসিলেন। চিরদিনের জন্য আসিলেন বটে, তবে আর একভাবে । 
এদিন রাত্রে তাহারই বলা ও করা হোমকুণ্ডে তাহার আদেশ অনুযায়ী 
সমস্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া আমাদের পর্মপ্রিয় ঠাকুরের শ্রীদেহটি 
পূর্ণাছুতি দেওয়া হইল। 

ঠাকুরের আর একটি লীলা এই যে, তিনি কোনও এক সময়ে 
বলিয়াছিলেন, “দেখ, আমার দেহ ভঙ্গ হইতে, বিচ্ছিন্ন হইতে 
দিও না, দেহ যেন অক্ষত থাকে ।” পরদিন সকালে ভাহার যজ্ঞকুণ্ডে 
জল ঢালিতে হইবে এ খেয়াল আমাদের নাই। অনেকেই 
বিভূতি লইবার জগ্য গীড়াগীড়ি করিতেছে। এমন সময় তথন 
সকাল নয়টা হইবেঃ_ভীষণ বৌদ্বের ভিতর দিয়া কোথা! হইতে 
এক টুকর! মেঘ সমাধি ক্ষেত্রের উপর আসিয়া গ্াড়াইল। 
প্রক্ষণে গভীর গঞ্জনে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রবল বেগে বৃষ্টি 
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লীল। সন্বরণ ২৪৭ 


নামিল। বৃষ্টির পর দেখা গেল যে যজ্ঞকুণ্ড বাঁ গর্ত কিছুই নাই। 
পুরা সমতল জারগা হইয়। গিয়াছে। কোথাও এক টুকরা পোড়া 
কাঠ কয়লাও পাওয়া গেল না। যাহারা বিভূতি পাইবার আগ্রহে 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের সে আশ পূর্ণ হইল না। ঠাকুর আমার 
অক্ষত অবস্থাতেই বিরাজ করিতেছেন। লীলাময়ের লীলা, তোমার 
অধম সম্ভানর! কি করিয়! বুঝিবে ? 


শ্রীঅনস্তকুমার ভ্রীচার্ধ্য বেড়ো গ্রামে অনাথবন্ধু টোলে সংস্কৃত ও 
বেদধ্যয়ন করিতে গিয়] শ্রীশ্রীগোবিন্দের সহিভ কৈশোরে পরিচিত 
হন এবং তাহার জীবনসন্ধায় তিনি আমাদের একটি ক্ষুদ্র রচন1 
পাঠাইয়! ঠাকুরের সেই সময়কার জীবনের একটি দিক আলোকপাত 
করেন। উহা এইরূপ-_ 

আমার যখন পাঠ্যাবস্থা সতর কি আঠার বংসর বয়স তখন 
মানভূম জেলার বেড়ো গ্রামে ৬রামগোবিন্দ আচার্য গোস্বামীর সহিত 
প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বয়সে আমার অল্প কিছু বড় ছিলেন। 
এঁ সময় হইতেই তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধু জন্মে] তাহার 
লেখাপড়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ ছিল না, কিন্তু এমন অদ্ভুত সরল 
ও মধুর ব্যবহার ছিল যে, অনায়াসেই তিনি সকলকে নিজের অন্তর 
বন্ধু করিয়া লইতেন। 

এ বয়সেই মধ্যে মধ্যে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেন + ছয় মাস 
বা এক বৎসর রামগোবিন্দর কোনও সংবাদই কেহ জানিত ন]। 
সহস৷ পুনরায় কোনও একদিন দেখা গেল রামগোবিন্দ আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাস 
করিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই ! তিনি যে সাধন ভজন করিবার 
নিমিত্ত অজ্ঞাতবাসে চলিয়া যান একথাও তিনি কোনও দিন 
আমাদিগকে বলেন নাই এবং আমরাও তাহা] মনে করিতাম ন1। 
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এমন কি সাধন তজন সন্বন্ধে কোনও কথ প্রস্ঙ্জক্রমে ব। গল্পচ্ছলেও 
তিনি আমাদিগকে বলেন নাই। 

তাহার মত নিভাঁকপুরুষ খুব কমই আমরা দেখিয়াছি। সাপ, 
বাঘ প্রভৃতি নিরতিশয় হিংত্র প্রাণীকেও তিনি আদৌ ভয় করিতেন ন11 
বড় বড় বিদ্বানের সন্মুখেও তিনি অনর্গলভাবে কথা বলিয়া যাইতেন। 
তাহার কথাঞ্চলি ঠিক হইল কি ভুল হইল সেই দিকে তাহার কোন 
গ্রাহই ছিল না| এইরূপ কোনও রাজা, মহারাজার নিকট সহসা 
উপস্থিত হইতেও তাহার কোনও সংকোচ আসিত না। অতি 
অনায়াসেই তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের খেয়াল মত 
যা কিছু বলিয় 'দতে পারিহেন । 

আনেক দিন পরে যখন জানিলাম তিনি সাধু হইয়াছেন এবং অনেক 
সিদ্ধিও তাহার আছে-_-তখনই আমর! তাহার নিরুদদেশযাত্রার, 
পুর্বকথিত সরলতা ও নির্ভীক ব্যবহারের সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে 
পারিয়াছি। 

সাধু হওয়ার পরে তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ মিলন হয় 
নাই | শুনিয়াছি তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ও নিজেও সুক গায়ক 
ছিলেন এবং গীতগোবিন্দ নাম লইয়াছিলেন। 





পরিশিষ্ট 


প্রাণগোবিন্দের ইচ্ছ! ছিল এই ব্রন্মচর্যা আশ্রমে ৫১ ( একান্পটি ) 
বালক ত্ব-পাক তিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবনের ভিত 
তৈয়ারী করিবে ।- আমাদের সকলের সীমিত প্রচেষ্টায় বর্তমানে 
আশ্রমে কিছু বালক আশ্রমবাসী হইয়া পাঠাভ্যাস ও ব্রহ্ষচর্যা পালন 
করিতেছে । কেহ পাঠ সমাপনান্তে হ্ব-গুহে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৃহস্থ 
হইয়াছে। তিনি গরীবের ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ 
করিয়। দিবার জন্য আশ্রমের পাশেই স্বহস্তে ভিত্তি স্থাপন করিয়া 
বাক্সাড়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা .করিয়৷ গিয়াছেন। ওক্তদের ইচ্ছা উহা 
স্শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ মহাবিদ্ঠালয়” নামকরণ হউক! ' এ হাইস্কুলের 
সভাপতি ঠাকুরের ভক্ত শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য 
ভক্তবুন্দ এই নামকরণ সম্বন্ধে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

আশ্রম হইতে বহু বালক কৈশোরে গদার্পণ করিয়া ম্যাটিক। 
হায়ার সেকেণ্ডারী, বি, এ? বি, 'এস, সি, এম, এপ) সি, পাশ 
করিয়াছে। আশ্রম বালকদের প্রভাতে বেদপাঠ অবশ্য করণীয় 
কর্তবা। শ্রীমান সঞ্জয় ভাছুড়ি আশ্রম বালকদের ভিতর বিশেষ 
বৎপত্তি সম্পন্ন । শৈশব হইতে আশ্রমে বাস করিয়া বেদপাঠ, 
পুজা» ব্যায়াম, আসন, ইত্যাদির সহিত হ।য়ার সেকেগারী, আই, এস, 
সি, বি, এস, সি, ও এম, এস, সি, বুত্তিসহকারে পাশ করিধা বর্থমানে 
হাওড়ার শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে অধ্যাপন। করিতেছে এবং আশ্রমের 
সেবাকার্ষে আত্মনিয়োগ করিয়াছে । আশ্রম সম্পূর্ণ শিক্ষার উপর 
চলিতেছে এবং শ্রীশ্রীগুরুনারায়ণ তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী ভালোভাবেই 
চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। সকল শিশ্ত ভক্তের একান্তিক প্রচেষ্টা, 
সাহাযা ও সমবায়ে প্রাথগোবিন্দ চালাইয়া লইতেছেন। 

শ্রীশ্াুরুনারায়ণ তাহার পঞ্চভৌতিক দেহ রক্ষার তৃতীয় দিনে 
ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ সাক্ষাৎ প্রত্ক্ষ হন। আমি ঘুমাইতে- 
ছিলাম । আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, “পরিতোষ, ভোর 
হইয়াছে উঠ। আমার হাত-মুখ ধুইবার জল দিবে ন'? তোমরা 
কোথায় যাইবে ঠিক করিয়াছ? কেনই বা যাইবে ? নি কি 
ভাবিতেছ আমি চলিয়৷ গিয়াছি? তোমাদের আর কেহ স্থান 
দিবে না? আশ্রমের কার্ধো কেহ সাহায্য করিৰে না ? সু 
দিকে কেহ তাকাইবে না! তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আমি 
আছি। আমার কাজ আমিই করিব। তোমর! আমার ভান হাত 
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বাম হাত। আমার কাজ আমার ডান হাত, বাম হাতকে দিয়া 
করিব। দেখিবে এখন ক্রমশঃ আশ্রমের কত উন্নতি হইবে। 
তোমাদের কিছু করিতে হইবে না, আমিই সব করিব! আমার 
গৃহী ভক্তবৃন্দের বাড়ী গেলে তোমাদের পুঁছিবে ন! মনে করিতেছ ? 
আচ্ছা, একবার আমার যে কোন ভক্তের, বাড়ী গিয়া দেখ, 
যদি কেহ কোনও রূপ তোমাদের অসম্মান করে তখন তোমরা 
তোমাদের ইচ্ছানুষায়ী যেখানে খুসী চলিয়া যাইও ।” শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আমাদের এত কথ! বলিবার কারণ তাহার দেহ রক্ষার পর 
আমি ও তুলসীদাস জল্পনা করিতেছিলাম যে যখন আমাদের 
কোন প্ছিন টান নাই, আমাদের জন্য কাদিবার কেহ নাই, আমরা 
যেখানে খুসী চলিয়া যাইব; ছুইটি খঞ্জনী লইয়া! কীর্তন করিয়া 
দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া শেষে শ্রীবৃন্দাবনে শেষ কয়দিন থাকিয়া 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, একমুঠা চাউল ফুটাইয়! কাটাইয়া দিব | 
এইমত আমরা দুইজনে কথাবার্তা বলিয়! ঠিক করিতেছিলাম। 
অন্তধামী নারায়ণ আমার ' অন্তরের কথা জানিতে পারিয়৷ নিজে 
প্রত্যক্ষ হইয়া সব কথা বলিয়া গেলেন। 

' আশ্রমে প্রত্যহ সকালে বেদপাঠ, পুজা, আরতি, ছুপুরে ভোগ 
রাগাদি আরতি, সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি ও তাহার রচিত ও সম্বলিত 
€ কীর্তনাবলী? কীন্তিত হইয়া থাকে । প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় তাহার 
অতি প্রিয় ঞ্ুপদ গানের আসর হইয়! থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় 
শিষ্য শ্রীহরিশংকর ঘোম পাকৃতিক হৃর্যোগ উপেক্ষা করিয়৷ তাহার 
দেহরক্ষার পর এই অষ্টাশদশ বৎসর নিয়মিত আশ্রমে আসিয়। 
ঠাকুরকে বাজনা শোনাইয়া ধাইভেছেন। তাহার ছাত্র শ্রীদীনেশ 
প্রামাণিকও শংকরদার সহিত আসিয়া মুদঙ্গ বাজাইয়া থাকেন। 
গায়কদের মধ্যে শ্রীবলাইচন্দ্র ঘোষ (স্বপ্গত: ) শ্রীনেপালচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীব্যোমকেশ চক্রবস্তী প্রমুখ নিয়মিত গানের আসরে 
যোগদান করেন। মাঝে মাঝে সংগ্গীতাচাধ্য শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কলিকাত! হইতে আসিয়া যোগদান করিয়া থাকেন৷ 

প্রতি অমাবন্তায় আশ্রমে হোম যজ্ঞ হইয়! থাকে এবং উহাতে 
বহুভক্তবৃন্দ যোগদান করেন। | 

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা এ উপমাচ্ছলে বহু গ্রহ্া গভীর কথা বলিতেন। 
তিনি বলিতেন, “আশ্রঙ্নবাসী ব্রহ্মাচারীরা হইল ইঞ্জিন আর গৃহস্থ 


পরিশিষ্ট ২৫১ 


শিশ্য-ভক্তর1 হইল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার বা কামরা । আমি হইলাম গার্ড। 
আমার এই বিরাট মেল ট্রেন আছে। তোমরা যদ্দি ঠিক ঠিক ভাবে 
তৈয়ার না হও তাহা হইলে গৃহস্থদের টানিয়া লইয়! যাইবে কি করিয়া ?” 

দেহরক্ষার পর একদিন প্রত্যক্ষ হইয়। তিনি বলিলেন, “আমি 
মরি নাই, আমার মরণ নাই, আমার অনেক কাজ যে বাকী 
আছে। তোমরা! যে আমার ডান হাত, না হাত। তোমাদের 
দ্বারাই ত আমি আমার সমস্ত কাজ করিব। প্রয়োজন হইলেই দেখ! 
পাইৰে, সমস্ত কার্য কারণ কথা হইবে । আমার অন্থ তোমরা 
ছঃখ বা চিন্তা করিও না। আমি আছি, আমি যাই. নাই । আমি 
আছি, আমার দেহ ভগ্ন হইতে দিও না) আমি পুর্ণরূপে এ স্থানে 
আছি” বলিয়া আঙ্ল দিয়া সমাধির দিকে দেখাইলেন। তারপর 
হাত-মুখ ধুইবার জল চাহিয়া কোথায় মিলাইয়া গেলেন। আর 
চর্মমচক্ষে দেখিতে পাইলাম ন1। 

শ্রীশ্রীমহাপুরুষের মৃত্যু নাই । *্গ্রীগুরুর মৃত্রা হয় ন1” আমাদের 
প্রাণপ্রিয় শ্রাগুরুগোবিন্দের শুভ জন্মদিনের শুভ লগ্নে পৌষ সংক্ান্তিব 
দিনে রাত্রিতে দেখিলাম শুভ জন্মোঘসবের আরতি চলিতেছে । 
ঠাকুর আমার আরতি দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। আরতির 
ভিতর দিয়া দেখি ঠাকুর আমার আসিয়াছেন। 'আসিয়াছেন এবার 
নব সাজে; আজামনুলম্বিত বাছু, দীর্ঘদেহী, লম্বা চওড়। চেহারা, টক 
টকে ফরস! গায়ের রং, শরীর হইতে যেন দিব] জ্বোতি বাহির 
হইতেছে! মাথায় বেশ কৌকড়ানে চুল, গলায় নীল সবুজ ব'য়েব 
-পাতল! চাদর ঝুলিতেছে, পরনে ঘিয়ে রংয়ের গরদের কাপড়, কৌচাটা। 
মাটিতে লুটিতেছে। যৈন এক অপরূপ মুস্তির সমন্বয় ঘটিয়াছে। 
মনে হইতেছে এ ঠাকুর তে। আমার নয়, আমার প্রাণগোবিন্দ নয়, 
আমি চাইনা ইহাকে, আমার প্রাণগোবিন্ন গেল কোথায় ? আমি 
সেই মৃত্তি চাই, তাহাকে চাই, তুমি চলে যাও, ম'রে যাও--এই বলিয়। 
চোখ বুজিতেছি, আর একবার করিয়া ভাল করিয়া তাকাইতেছি। 
শেষে ইশারা করিয়া চরণযুগল দেখিতে বলিলেন। চরণ যুগলের 
দিকে তাকাইতেই মনে হইল, এ যে ঠিক মামার প্রাণপ্রিয় 
গোবিন্দের চরণ দেখিতেছি। ভাব কি আমার গোবিন্দ দেহের রূপ 
পাণ্টাইয়৷ ফেলিয়াছেন, তবে কি প্রিয় ঠাকুর আমার নবরূপে নবসাঙ্ছে 
আবার আবিভূর্ত হইয়াছেন? আমি কিছু ভুল দেখিতেছি না তা 
এইরূপ নানা ছন্দে মন যখন ছুলিতেছে, তখন আধা হাসি অবস্থায় 


২৫২ যুগদেবতা' রামগোবিন্দ 


আমায় বলিলেন, “কি চিনিতে পারিতেছ না? আমি আবার 
আসিয়াছি, এবারে আমার এইরূপ। এস এস, আমার সঙ্গে এসো” 
এই' বলিয়া! হাত ধরিয়া হাটিতে লাগিলেন। দেখি রাস্তার ছুই 
পাশে জঙ্গল, মাঝে সামান্য একটু সরু রাস্ত। দিয়া আমায় লইয়া 
যাইতেছেন। মনে ভয়ও হইতেছে, কোথায় যাইতেছি, কেন যাই- 
তেছি প্রভৃতি চিন্তায় এইরূপে হাটিতে হাটিতে বিরাট জঙ্গল পার হইয়া 
একটি শুভ্র পাহাড়ের নিকট আসিয়া পৌছিলাম। ধবধবে 
সাদা পাহাড়। খুব একটা বিরাট উঁচু নয়, তবে বেশ 
পরিষ্কার রাস্তা করা আছে। সেই রাস্তা দিয়া চূড়ায় উঠা যায়। 
ঠাকুর তখন আমার হাত ছাড়িয়। দিয়া আগে আগে চলিতে লাগিলেন 
ও আমায় বলিলেন, “আমার পিছনে পিছনে আইস॥ কোন ভয় নাই।” 
পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় দেখিলাম তিন-চার জন লোক বসিয়৷ 
আছে। মাথা নেড়।, পরনে গেরুয়াবসন চাদরের মত জড়ান 
আছেঃ কোন কাছ বা কৌচা নাই। ঠাকুর আমার কিন্তু সেদিকে 
তাকাইয়াও দেখিলেন না। একবার করিয়া পিছনে ফিরিয়া 
তাঁকাইয়া দেখিতেছেন যে আমি পিছনে পিছনে আসিতেছি কিনা । 
শেষে কিছুটা সমতল জায়গায় গিয়া হাজির হৃইলাম। ছুই জন 
বসিবার মত সাদ! বরফের একটি হেলান দেওয়া জায়গা! আছে, 
আশেপাশে নানারপ গাছপালা রহিয়াছে। আমায় বলিলেন, 
"এইখানে বসিয়া বিশ্রাম কর” আমি আসনপিড়ি হইয়া 
বসিবার পর বলিলেন, আমি আবার আসিয়াছি, তোমাদের কোন 
চিন্তা নাই। সময়ে আমার দেখ! পাবে, তবে কোথায় আমি 
আসিয়াছি তাহা এখন তোমায় বলিব না। তোমার পেটে কোন কথা 
থাকে না। সময়ে সব জানিতে পারিবে । সময়ে সব পরিষ্কার হইয়া 
যাইবে । জেনে রেখে আমি আস্য়াছি ও তোমাদের পাশে পাশে 
আছি।” এইরূপভাবে যখন কথাবার্তা হইতেছে তখন পুর্ব্ধদিকে 
সামনের দিকে তাকাইয়! দেখি দিগদিগন্ত আলো! করিয়া স্ুর্যাদেব 
উঠিতেছে, সমস্ত অন্ধকার কে যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে ও আমার গায়ে কিরণ আসিয়া পড়িতেছে। 
ঠাকুর যেন আস্তে আস্তে সরিয়। যাইতেছেন এবং ফ্রিমশঃ লীন হইয়। 
গেলেন, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না । 


স্বাম্‌ নমামি হরিপ্রিয়ে 


তুলসীর ডায়েরী 


পরিতোষের মার মৃতু 
২৬৮৪৩ (১৩৫৭-_বৃহস্পতিবার পরিতোষের মা সকাল ১৭টার সময় মারা 
গিয়াছেন। 
তুলসীর মার মৃত 


৩১/১০৪৩ (১৪ই কাতিক ১৩৫০)-_তুলসীর অর্থাৎ আমার মাঁর মৃতা ৩১শে 
অক্টোবর, ১৪ই কাঁতিক বেলা ১1৪৫এ মারা গিয়াছে 


মধুপুর 

মধুপুব যাত্রা! ৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৫০ 

৪1১২1৪৩-__মধুপুরে বাকুলিয়া বর্ণা আছে! আমি ও পরিতোষ যাইয়াছিলাম। 
কালিপাহাড়ি বর্ণা ৭ মাইল দূরে । মধুপুরের ঠিকানা-_নুধীরচন্তর বোম, 
হেরিটেজ, হারলাটার, মধুপুর । হ্বারক! লক্ষ, খিলানবাড়ি, পাথরচাপ টী, 
মধুপুর । 

১০১২1৪৩--শতক্রবার সকাল "টার সময়ে মৌগলসরাইয়ে করিয়া অরুণদা, 
তুলসী, পরিতোষ এই তিনজনে বৈষ্যনাখধাম যারা করিয়াছিলাম। 

২৯/১২1৪৩ (১৩ই পৌষ)-_আমবা ষধুপুর হইতে সন্ধ্যায় সমগ্র সদলবলে আশ্রমে 

যাত্রা করিয়াছি। 


প্ীত্রীসাধুবাবার মাতাঠাকুরানী 
১৪1৭18৪ (৩*শে আধা ১৩৫১) প্রত্রীসাধুবাবার মাতাঠাকুরাঁনী বৈহু্ গমন 
করিয়াছেন। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়। 
কোরকোতায় 


২৭1৭1৪৪ (১১ই শ্রাঁৰণ) বুইম্পতিবার পরিতোধের ভাই লালু একখানি পোস্ট 
কার্ড দেয়। - 


যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


১০1৮1৪৪ (২৫শে আবণ) _অরুণদাকে পোস্ট কার্ডে একখানি পত্র দিয়াছি। 

১১1৮৪৪ (২৬শে শ্রাবণ)-_হ্ধ্যনারায়ণবাবা1! কোরকোগডা হইতে চলিয়া গিয়াছে । 

১৮1৮৪৪-- শুক্রবার অরুণদার ২ খানি পোস্ট কার্ড কোরকোণ্ডায় পাইয়াছি। 

১৯1৮1৪৪ (৩রা ভাব্)-শনিবাঁর মটু, মাষ্টার ভিজিয়ানাগ্রাম আসিতেছে। 
২১।৮1৪৪ (৫ই' ভাত্র)২ জনে কোরকোণ্ডায় আসিয়াছে । 

১৬1৮1৪৪ (৩১শে শ্রাবণ )- বুধবার কৃর্মের চারিধার বীধানো আরম হইল । 

১৬।৯৪৪-_মীব্রাজীরা আশ্রমে আসিয়াছে । যাঁইল ২৩।১০1৪৪ 

১৬1১১1৪৪ (৩০শে কাতিক)-__বৃহম্পতিবার বৈকাল ৪€টায় শিবপুরের ভাক্তারবাবুর 
মেজ ছেলে দাস্থ স্ববোধকুমার ঘোষ মার] যায়। শ্ররীত্রীসাধুবাবা, বিজু, 
কাঞ্চন ও আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম । ফিরিলাম আশ্রমে রাত্তি ম্টার 
সময় বিজু ও আমি । 
স্যার উপেন্দ্রনীথ ব্রহ্মচারী--কালাজরে তষধ আবিষাঁরক | 

১৯।১১1৪৪ (৩র]1 অগ্রহাক্ণ)_-রবিবার বিমান হান ও সাইরেন হইয়াছে। 

৭1১২1৪৪ (২১শে অগ্রহায়ণ)_-বৃহস্পতিবাঁর ভোরে ভাক্তারবাবুর শ্রী মারা যায়। 

১৭১২।৪৪ (২র1 পৌধ)-_রবিবার বেল ২টার ট্রেনে .৪নং প্লাটফরমে আপার 
ইগ্ডিয়া৷ এক্সপ্রেসে শ্রত্রীসাধুবাবা, অরুণদাদা, জ্ঞানবাবু ও কল্পতর পাটন] 

- যাত্রা করিয়াছেন। তুলসী পরিতোষ আশ্রমে ছিল। 

১৫৬৪৫ (৪5 আষাঢ়) সোমবার কুধ্যনারায়ণবাবার ছেলে জগন্নাথ 
কোরকো্ডায় আসিয়া একরাত্রি বাস করিয়া] পরদিন প্রীতে ভিজিয়ানাগ্রাম 
যায়। 

১1৭৪৫ (১৭ই আষাট--রবিবার ভিজিক্সানাগ্রামের রাজা কোরকোণ্ডা প্যালেস 
দেখিতে আসিয়াছিলেন। 

১৩1৪।৪৫-_-প্ক্রবার ভিজিয়ানা গ্রাম হইতে একজন ব্রাহ্মণ ভাগবত পাঠ করিতে 
৯ দিনের জন্ত কোরকোণ্ডায় আসিয়াছেন | 

২৯1৪18৫ (৭ই বৈশাখী শুক্রবার ২জন ব্রাঙ্গণ আসিয়া রামায়ণ ও মহীভাঁরত 
পাঠ করিয়াছে এবং এঁদিনে ২০ জন ব্রাক্ষণভোজন করিয়াছে প্যালেসের 
ভিতর। 

২৭/৬1৪৫ (১৩ই আফাট)--বুধবার বৈকালে সমস্ত হোমকুণ্ডে মাটি দিয়া তুলসীগাছ 
পুঁতিয়াছি। 


তুলসীর ভায়ের 


21১২।৪৫ (১ই অগ্রহাক়ণ)_-রবিবার আমি পানাম! ও পানামার ছেলেকে জহয়া 
দেবেদের বাড়ি গিয়াছিলাম | আমি গিরিধারালীল গোবিন্দ ঠাকুরকে 
দেবেদের বাড়ি পৌছাইয়! দিয়াছি | 
স্টার উপেন ব্রহ্ষচারী--কালাজ্বরের উধধ আবিষ্কারক। 

১৪৬ (১৮ই পৌষ)-_বুধবার আশ্রমের ঘাটের ছুই পার্শে ঘাট ও চারি পাশে 
কাটান শুরু হইয়াছে। 

১৮1৪৫ (১৪ই ভাদ্র ১৩৫২)--শুক্রবার অরুণদ1 আশ্রম হইতে বাড়িতে থাকবার 
জন্য চলিয়া গিয়াছে। 


কোরকোণ্ডায় 


১৪৪ সাল হইতে কেশব, আনজিনীলু, অশন্তু,.ফাইড়আম্না, এপ! আম্মা নাইফ, 
শপ্লাল লাইডু, নায়েন আগ্সা, সন্মাসী, এই আটজনে শ্রতীকো রকুণ্তেশ্রলীর 
চিল, হোমকুণ্, গেট প্রতি কাজ করিয়াছে 

১২1৪৫-_বুধবার অরুণদার সহিত পরিতোঁষের একটি প্রদীপ লইয়। ভয়ানক তক 
হইয়াছিল! পাঁড়ার বহুলোক থামাইতে আসিম্বাছিল। 

০1৭18৫ (৪ শ্রাবণ) শুক্রবার বৈকাল হইতে মিলিটারী পেলেসের চারিপার্শের 
আমগাছ কাটিতে শুরু করিয়াছে । 

৩৩1৪৫ (৯ চৈত্র)__শুক্রবার প্রমথবাবার বৈকুগ প্রাপ্তি । বেলা তটার সময় 
বরানগর বাড়ীতে । 

৯/১২৪৩ (১৩ই পৌষ)--২1২৬1৪৪ শুক্রবার 'অরুণদা কোরকোগ্ডাদ্স মাকে ও 
আমাদের দেখিতে আসিয়াছিল। ৬।৬।৪৪ মঙ্গলবার ভিজিয়্ানা গ্রাম 
চলিয়া যায়। 

|৩৪৪-_বুধবার ভিঙ্গিয্ানাগ্রাম যাত্রা করিয়াছিলাম । প্রশ্রীসাধুবাবা+ অরণদা, 
অদৈতদা, শীতলদা, প্রমথবাবা, তুলসী, পরিতোষ । ৬৩1৪? কোরকুণ্তা 
যাত্রা ১২/৩1৪৪ কালিমাতা' প্রতিষ্ঠা । 

৫৩1৪৪-_রবিবাঁর হইতে তুলসী পরিতোষ কোরকোগ্ডাঘ রহিয়াছে । 

৬৫18৪ শুক্রবার কোরকুণ্ডেশ্বরীর মার পাঁচিল পরিতোষ তুলসীর উপস্থিতিতে 
আরম্ত হইতেছে । 

। 1৫18৪-_মজলবার অরুণদা কোরকোগ্ডায় আসিয়াছে । ২৮শে মে রবিবার 


যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


শ্রীরঙ্গম, বাঙ্গালোর, মাইশোর দেখিয়া ভিজিয়ানাগ্রামে আসিক্সাছেন। 
২৪৬।৪৪-_.শনিবার শ্রীশ্রীসাধুবাবা বহরমপুর যাত্রা কৰিগ্নাছেন। 

২৯৬1৪৪-ভিজিয়ানাগ্রাম প্যালেসে মিলিটারী আসিতেছে আমরা খবর 
পাইলাম। শুক্রবার ৩*শে জুন একজন মিলিটারী প্যালেস দেখিতে 
আসিয়াছিল। 

১৮ই মাঘ ১৯৪৬ শুক্রবারে-_-অরুপঙ্াা ভবানীপুর বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিয়া 
এক রাত্রি বাঁস করি! ভবানীপুর বাড়িতে চলিয়া যাঁন ইং ১1২৪৬ তারিখে 

৮1২1৪৬ শুক্রবার-_হুরিবিলাসদা শাশুড়িকে লইয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন। 
২ ঘণ্টা থাকিয়া পুনরায় চলিয়া যান। 

১২২৪৬ মঙ্গলবার_-কানাই ভট্টাচার্য, ও সুশীল সান্তাল এই ছুই জনে ভোট 
হইয়াছে। বুশীল সান্নাল জিতিয়াছে। 

১৩২।৪৬ বুধবার বেলা ১২টা হুইতে-_কলিকাঁতায় -11215191 742৬ পাশ 
হইয়াছে। 

২৮।২1৪৬ বৃহস্পতিবার ১০।১১ দিন পরে _-শীতলদা! আজ ৫11০টার সময় আমায় 
পলার আংটীটী বাহির করিক্বা আমার হাতে দেয়। 

৬৪৪৬ বুধবার তৃতীয়ার দিন-__ছুলালদার বাড়ী তুলসীমঞ্চ করিয়াছি ও বৈকালে 
"টার সময় তুলসীগাছ পুঁতিয়া! আসিয়াছি। 

১০।৩।৪৬ (২৬শে ফাল্ুন ১৩৫২) রবিবার শ্রশ্রীসাধুবাবা গ্সাশ্রমে রাজি 
৮॥*্টার সময় আসিয়া বৃদ্ধ শশধরবাবুর হন্তে আশ্রমের ভার অর্পণ করেন 
ও ২৫টি টাক দিয়! যান। তখন আমিও পরিতোষ আমরা ২ জনে আশ্রমে 
হাজির ছিলাম। | 

১৩1৩1৪৬ ( ২৯শে ফাল্গুন ১৩৫২ )-বুধবার একাদশীর দিন দাদার পিতলের বাকা 
আমি ছুলালদার বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছি। . 

২১1৩।৪৬ (৭ই চৈত্র ১৩৫২ )-_বৃহম্পতিবার চতুর্ধার দিন কোবুকুপ্ডেশ্বরীর গেট 
শেষ হুইয়াছে। কেশব ও অনজীনিলু ছুই জন মিস্ত্রী করিয়াছে । 

২৩1৪৬ (৬ই চৈত্র ১৩৫২ )__বুধবার তৃতীয়ার দিন প্রীঞীলাধুবাবা, অরুণদ! 
তুলসী, পরিতোষ মান্্রাজ মেলে ভিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা করিয়াছিল। 
ভিজিয়ানাগ্রাম ১ গাত্রি বাস করিয়া তুলসীও পরিতোষ পরদিন বেলা! ১*টার 
সময় একটী ঝটকা করিয়া কোরকুগ্জান্ন গিয়াছিল। জীত্রীবাা এ দিনে 


তূলসীর ডায়েরী 


কোরকোতণ্ডাক় মায়ের দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে অরুণঙগা, 
রাঘবাচারী ও রঙ্গনাথন ছিলেন। 


(ভবিষ্যৎ বাণী) . 


1৪৬ ( ১৯শে চৈত্র ১৩৫২ )-_মঙ্গলবার বেলা ৫টার্‌ সময় প্রীপ্রীসাধুবাবা 
ডাক্তার আয়েঙ্গার, রঙ্গনাথম, সোমেশ্বর রাও প্রভৃতি সকলে ২ খানি মোটর 
যোগে বেনারস রাজকুমারের (স্যার ভিজির ) ঝড় ছেলেকে লতচ্বা 
কোরকোগ্ায় আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাব! আমাদের 
বলিলেন “তোমাদের আর দেড় বংসর সমন আছে।” অর্থাৎ তুলসী ও 
পরিতৌধকে বলিলেন । “পরে কি হইবে তাহা দেখিতে থাক 1” 

৪1৪৬ ( ১৩ই বৈশাখ ১৩৫৩ )শুক্রবার সকাল ৮টার সমগ়্ প্রশ্রীসাধুবাবা 
প্রতাপ সিংহী, রঙ্গনাথম, অরুণদা, শ্রাশ্রকোরকুণডেশ্বরীর মাষের দর্শনে এবং 
যজ্জ করিতে আসিয়াছিলেন। যজ্জ হইবার পর মায়ের নিকট পয়সার বাক্স 
খুলিয়া সমস্ত গণন! করিয়া রঙ্গনাথম লইয়া গেলেন। বাক্ছে মোট 
৯০%৮* মাত্র । 


“চুরি হয়” 

1৪৬ ( ১৪৭শে বৈশাখ ১৩৫৩ )- বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীশ্রকোরকুত্ডেশ্বরী মাতার 
মন্দিবের দরজার কুলুপ ভাঙ্গিয়৷ মায়ের হাতে সোনার খাড়া, ৮ গাছা চুড়ি, 
গলায় সোনার মুজুরী সুত্র, রূপার শখ্ধের 59170, চন্দনের বাটী একটি বড় 
এবং একটী ছোট, ২টী তাত্রকুণ্। একখানি নীলপাড় আমাদের কাপড় 
প্রভৃতি সব চুরি হইয়] গিফ়াছে। মায়ের সামনে ভক্তদের যে কাঠের 
বাঝ্সটি ছিল চোরে তাহা পাচিলের বাহিরে লইয়া গিয়া ভাঙ্গিক্লা ফেলে এবং 
তাহাতে যাহা ছিল সমস্ত বাহির করিয়া লয় । তাহাতে আন্দাজ ছিল ৪ 
টাকা হইবে । বেল! ১১টার সময় রঙ্গনাখমবাবা পুলিশ ইনস্পেক্টরকে 
সঙ্গে লইয়! এখানকার সমস্ত চাকরদের নাম লিখিয়] লইয়া যায়! এঁদিনই 
শ্রপ্ীসাধুবাবা কোরকোণ্ডায় আসিয়া আমাদের সাস্বনা দিয়া সন্ধ্যার পর 
ভিজিয়ানাগ্রাম চলিঙ্বা যান। 

৭৪৬ (৩*শে আষাঢ় ১৩৫৩ )_ সোমবার দুপুর হইতে মহারালী মাতার আজ্ঞা 


যুগদেবতা রামগোবিল্দ 


অনুযায়ী আমর] অর্থাৎ তুলসী, পরিতোষ কোরকুণ্ডেশ্বরীর মায়ের মন্দি! 
রাত্রে ও দিনে শুইতেছি। 

১৭1৪৬ ( ১৬ই আষাঢ় ১৩৫৩)--সোমবার ভিজির়ানাগ্রামে, রাজার রা 
অভিষেক হইল । এই দিন সকালে ৮ ঘটিয়ায় বেনারস বাঁজকুমা 
( ভিজি-স্তার বিজয্ানন্দ ) ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে কোরকুগ্ডায় মায়ের মন্দি 
আপিয়াছিলেন! এখানে আসিয়া! সান করিয়া! মানের পুজা ও আরা 
করিয়াছিলেন । পরে প্রণামী স্বরূপ তুলসী পরিতোঁষধকে একটি গি 
দিয়াছেন। গিণিখানি ১৮৭৭ সালের-_ভিক্টোরিয়া মার্কা । ৃ 

১৬/৮।৪৬ (৩১শে শ্রাবণ )--শুক্রবারে কলিকাতা হিন্দু মুসলমাঁনে লড়' 
হইয়াছিল। লড়াইয়ের দরুণ বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে । প্রায় ২৩ হাজ 
লোক মারা গিয়াছে । 

২১।৯1৪৬ (৪ঠা আশ্বিন ১৩৫৩ )_-শনিবার একাদশীর, দ্দিন বৈকাল টার সং 
কোরকোণ্ডায় মাপের মন্দিরের দক্ষিণদিকে বেশ মেঘ করিয়াছিল । এ সঃ 
আশ্চর্যজনক একটী ঘটনা ঘটে। ঘটনাবলী হইতেছে এই, হঠাৎ মে 
ভিতর হইতে একটি প্রকাঁও সপ্পের ন্তায় মেঘ রাশি নামিতে থাকে এ 

., খানিক দূরতক নামিয়া পুনরায় ফিতা গুটানোর ন্যায় ক্রমশ উঠিয়া যায 
এইরূপ ১৫ মিনিট কাল উঠা নামার পর মেঘের সহিত আবার ল 
হইয়া! গেল। 

২৯/১1৪৬ ( ১২ই কাঁতিক )_ মঙ্গলবার সকালবেলা আশ্রম হইতে কা! 
কোরকোত্াক্ক মাষ্টারের সঙ্গে থাকিবার জন্য আসিয়াছে । 

৪1১১1৪৬ (১৮ই কাতিক )--সোমবার বৈকাল ৫টার লমধপ তুলসী, পরিতে 

_ ভিজিক্লানাগ্রাম হইতে আশ্রমে আলিয়া. পৌছাইয়াছে! আশ্রমে ত: 
অরুণদা, দাছু উপস্থিত ছিলেন । 

৯১২1৪৬--সোমবাঁর গণপরিষদ অধিবেশন দিলীতে হইয়াছে। 

২৮1১২।৪৬ ( ১২ই পৌষ ১৩৫৩ )-শনিবার কাকী" হাত দিল্লা দেবেদের বা 
দেওয়া শ্রীত্রীলাধুবাবার একখানি হাফসাইজ ফটে। কোরকো্ডায় কালি 
মাষ্টীরের কাছে পোষ্টে কেদার কানন হইতে পাঠাইয় দিয়াছি। 

৩1১1৪৭--গক্রবার কাকার বাড়ী হইতে খাট আনিকা ধাছকে শুইবার জন্য দ 
দিয়া গেলেন। | 


তুলসীর ডায়েরী 


পলাশা যাত্রা” 

১৩৪|৪৭ (৩০শে চৈ )_রবিবার মাত্রীজ মেল যোগে শ্র্নসাধুবাবা, তুললী, 
পরিতোষ, কমল আম্মা, রাও সাহেব, বসন্ত, দিল্লী মাম] প্রতি সকলে 
পলাশায় মৃত সাহেবের বাড়ি গ্রামের নাম কত্তা অগ্রহায়ণম্‌ অভিমুখে যারা 
করি। তথায় ৯ রাত্রি বাস করিষ! অর্থাৎ নবরাছ। শীতাকলাম করিয়া 
পরদিন অর্থাৎ 2314147 তারিখে বাঁং ৯» বৈশাখ বুধবাঁক মাড্রীজ পা।সেঙার 
যোগে বহরামপুরে সীতা আম্মার শ্বশ্তর বাড়ি অভিমুখে থাত্রা করি। পরদিন 
বৃহস্পতিবার ন্টীর সময় আমরা সদলবলে সিতা আন্মার বাড়ীতে মাসি 
পৌছাই । সেখানে ৩ রাত্রি কাটাইয়। গত 2714147 তারিখে রবিবার 
রাত্রি ১০টার ট্রেণে পরদিন বেলা ৩|।০টার লময় কাকীনাড়ায় রাএবাবার 
বাড়িতে আসিয়া পৌছাই | 


কাকীনাড়ায় 


৯৫1৪৭ (২৫শে বৈশাখ )- শুক্রবার রবি ও অন্পপূর্ণামা তাইজাগ হইতে 
কাকীনাড়ায় রাওবাবাঁর বাঁড়ীতে পৈতা৷ উপলক্ষ্যে বৈকাল ৪1*টার সময় 
আসিয়া পৌছাইয়াছে। রবি ও অন্রপূর্ণামা ২ দিন থাকিয়া! আবার 
ভাইজাগ চলিয়। গিয়াছে। 

১২1৫।৪৭ ( ২৮শে বৈশাখ )--সোমবাঁর রাওবাবার ছেলে রাঙ্গার পৈতা হয়া 
গেল। শ্রীশ্রমাধুবাঁবা, তুলসী, পরিতোষ, রবি, বলত, অন্নপূর্ণা এইকয়কন 
উপস্থিত ছিলাম | 

১৬৫৪৭ ( ১ল1 জোট )--শুক্রবার একাদশীর দিন রাওবাবার কাকানাড়ার 
বাড়ীতে ব্যাসপীঠে যজ্ঞ হইয়াছে। 

২৮৫1৪৭-_বুধবার ভোর ৫টার সময় কাঁকীনাড়া হইতে বাহির হইয়া ভাইজাগে 
অনাদিদাদার বাড়িতে বেলা ১১৪০টার সময় পৌছাইয়াছি। শ্রগ্রদাদণ, 
তুলসী, পরিতোষ, বসস্ত | 


গোদাবরীতে স্তান 
১৮৫1৪৭-তুলসী, বসস্তঃ ও একজন তেলে ব্রাহ্মণ এই চার ক্ষনে রাজ বাগ. 
গিয়াছিলাম | 


যুগদেবতা রামগোবিন্ 


৩০1৫1৪৭--নাদিদার বাড়ি হইতে নৌক করিয়া জাহাজে বেলা ১টার সময় 
গিক়াছিলাম । এবং বৈকাল ৪টের সময় তুলসী, পরিতোষ, প্যাডি ও বসস্ত 
সমুদ্রের উপর নৌকা করিয়া গিয়া একটী মস্ত বড় পাহাড়ের উপর 
( “ভলফিন নোস' ) গিয়াছিলাম। ফিরিলাম সন্ধ্যার সময় পাহাড় হইতে 
সমস্ত টাউনটি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রোজ হাট বাজার আমর! 
২ জনে করিতাঁম। ছিলাম ১ সপ্তাহ কাল। 


ভারতের ইতিহাস 


৩৬1৪৭-_মঙ্গলবার সন্ধ্য1 "টার সময় বড়লাট, জহরলাল, জিল্না, বলদেব সিং, 
প্রভৃতি ইহার! রেডিওতে বক্তৃতা দিয়াছেন। বিষজ়-বিরূপভাবে শক্তি 
হত্তাস্তরিত করা হইবে। বেঙ্গল ভাগ, পাঞ্জাব এবং আসাম ভাগ প্রভৃতি 
বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছে। 


“সিংহাচলম্‌ যাত্রা 
৪1৬৪৭-__বুধবার তুলসী, পরিতোষ, বসস্ত ও অব্নপূর্ণামার ছেলে প্যাড়ি সিমাচল 
পাহাড়ে গিয়াছিলাম। ভাইজাগে অনাদিদাদার বাড়ী হইতে যাত্রা 
ভোর ৪টা। বেল] ৩টার ঝটক] করিয়া ফিরিয়াছি। 
কলিকাতা যাত্র। 

৯৬৬৭ (২৫শে জৈষ্ঠ ) লেমবায় ৩1২৫ মিনিটে ভাইজাগে অনাদিদাদার বাড়ী 
হইতে শ্রীশ্রীসাধুবাবা, তুলসী, পরিতোষ, বসস্ত, বিমলদা, প্যাডি মাদ্রাজ 
মেলযোগে আশ্রমে ফ্িরিয়াছি। 

(গারদ বাস) 


১৪1৬।৬৭ ( ৩*শে জৈষ্ঠ )_-শনিবাঁর বড়বাজার থানায় কষ্টবাবা, কেশবদা, তুলসী, 
পরিতোষ এই. ৪ জনকে ১ রাত্রি হাজত বাস করিতে হইয়াছে । পরে 
কোর্টে উঠিয়া! ৫. টাকা ফাইন দিয়া আশ্রমে ফিরিতে হইয়াছে। 


( ভিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা ) 
৭1৬1৪৭__শনিবার ভাইজাগ হইতে মোটরযোগে প্রঞ্রসাধুবাবা, তুলসী, 


তুলসীর ডায়েরী 


পরিতোষ, বসস্ত, বিমলদা, কৃষ্ণবাবু আরও ৩1৪ জনে ভিজিয়ানাগ্রাম 
আসিয়াছিলাম | 0106) ৪২ মাইল হুইবে। 


( কোরকোণ্। যাত্রা ) 
৮1৬।৪৭--রবিবার সকাল ১০টার সময় ২খানি ঝটক1 করিয়া তুলসী, পরিতোষ, 
বসস্ত* বিমলদা, অক্পপূর্ণীম1, কে্টবাবু প্রভৃতি সকলে কোরকোণ্ডায় 
শ্রশ্রীমায়ের দর্শন করিষ্লা এবং প্যালেসের চারিদিকে খুরিয়া বেল »টাঞক 
যাত্রা করিয়া বেলা ২টায় বাঘবাচারীর বাড়িতে ফিরিয়া আফ্য়াছি। 


(ওয়ালটেয়ার হইতে আশ্রম যাত্রা ) 
»/৬৪৭-_সোমবার শ্রশ্রীসাধুবাবা ও আমরা ৩।২* মিনিটে মান্্াঙ্জ মেল যোগে 
০1094 হইতে হাওড়ার আমি ও হাওড়া হইতে 1নমাইবাবুর বাড়িতে 
গিয়! উঠি । পরদিন বেলা ১২টাঁর সময় আমি ও পরিতোষ মোটরে করিয়া 
আশ্রমে আসি । 


(গোড়ে যাত্রা ) 
১৭/৬1৪৭-__তুলসী, পরিতোষ ও কেশবদ! এই ৩ জনে সকাল »টার সময বাছির 
হইক্সা বাসে করিয়া গোড়ে মায়ের দর্শন করিয়া তথায় ১৭ণ্টা কল বসিয়া 
পুনরায় চক্রবেড়িয! বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। 
( বঙ্গভঙ্গ ) 
২০৬৪৭ ( ৫ই আবাড় )_ শুক্রবার 73008] চ৪100100 সেটেল হইয়াছে । 
১৮1৪৭ (১৫ই শ্রাবণ )_-শুক্রবার সকাল মটার সময় আশ্রম হইতে দাছু পাটন। 
রওন! হইয়াছেন । আমরা ১৫. টাকা দিল্লাছি। গার্মা ২*. টাকা 


দিয্লাছে ও ২২ টাকা ভিক্ষা করিয়া লইয়াছেন। 
১২/৮1৪৭__মঙ্গলবার 71,73 6099 নম্বরেন্প একটি বাস শ্রঞ্সাধুবাবাকে 


ভক্তবাহাছর কিনিয়া দিয়াছেন | দাম নিয়াছে ৭ হাজার টাক]। 
১৯৪৭-_ম্বার্ধীনতার দিন 
১৫1৮1৪৭-__সশুক্রবার ভারতে সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরব্যাপী কুখ্যাত বুটিশ শাসনের 


যুগদেবতা রাঁমগোবিন্ন 


অবসান। বুহস্পতিবাঁর রাত্রি ১২টায় গণপরিষদের শাঁসন-ক্ষমতা গ্রহণ । 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেঙ্ঠের কর্তৃক জাতিধর্মনিবিশেষে সকল ভাঁরতীয়ের সেবার 
সঙ্কল্প গ্রহণ। পশ্চিমব্জের গভর্ণর পদে শ্রীযুক্ত রাক্গাগোপাল আচাঁরী 
বৃহস্পতিবার রাত্রিতে দরবার কক্ষে আহ্গতোর শপথ গ্রহণ । 


দক্ষিণেশ্বরে উৎসব 


২৯/৮1৪৭ ( ৩১শে বণ) রবিবার প্রতিপদ এদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে 
কালিফিল্মের প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসব হইয়াছে । বহু ভক্তবৃন্দ সমাগম 
হইয়ছিল। আশ্রয হইতে আমরা সবাই গিয়াছিলাম ও ২।১ দিন থাকিয়া 
আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছি। 

২১।৯1৪৭ % ৪ঠাঁ আশ্বিন, ১৩৫৪ )__রবিবার শ্রীশ্রীসাধুবাবা আমাদের বলিলেন, 
“আজ হইতে আর তোমাদের হিসাব দেখাইতে হইবে না ও লইতেও 
হইবে না।” তখন রাত্রি ্টা। | 

২১।১০1৪৭ ( ৩র1 কাতিক )-_মঙ্গলবার সপ্তমীর দিন বাঁকসাড়া আশ্রমে অর্থাং 
“কেদার কাননে, কৃর্মপীঠে মায়ের বেদী তৈয়ার করা হইয়াছে এবং এদিন 
ইইতে সমস্ত ঘট বেদীর উপর বসান হইয়াছে। এবং ৫জনে পুজা কর! 
হইয়াছে। তুলসী, পরিতোষ, মাষ্টার, মনোময় ও কেশব! এই ৫ জনে। 

' মোটের উপর ১৯টি ঘট ও ৭টি কমগ্ুলু বসান। 


রাঁক্সাড়া আশ্রমের তার-_-১৯৪৮ 
২০।১1৪৮--মক্গলবাঁর এদিন হইতে আশ্রমের ভারবালির কৃষ্ণর যাতে দিয়! 
দিয়াছে। আমি ও পরিতোষ এদিন হইতে অন্ত কাজে লিপ্ত হইয়াছি। 
আশ্রম-সংক্রাস্ত কোন বিষয়ে আমরা নাই । 


মহাত্মা গান্ধীর মৃতার কথা 
৩০1১1৪৮ ( ১৬ই মাঘ ) শুক্রবার পঞ্চমী তিথি উত্তর ফাস্তুনী নক্ষত্র বৈকাঁল ৫18৭ 
মিঃ মহাত্মা গান্ধী প্রাণত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যু দিলীতে প্রীর্ঘন। সভায় 
যাইবার কালে এক ২৪।২৫ বংসরের যুবক পিস্তল দিয় গান্ধীকে পেটে 
আঘাত করে ও তাহাতে তাহার মৃত্যু হন । শুনিলাম যুবকটি নাবি 


তুলসীর ডায়েরী 


মারাঠী। মৃতার পরদিন অর্থাৎ শনিবার ৪টার সময বমুন" নদী তীলে 
তাহাকে দাহ করা হম । তখন তাহার বয়স গ্রীন ৮ বুহমন হইতে 
ঝাঝা যাত্রা 

১১/১৪৮ (২৮ বৈশাখ )_ বুধবার রাত্র ২ট! ১০ মিনিটে প্£স|ধুবাৰ সদ ৭লে 
বাক্সাড়া আশ্রম হইতে সাহারানপুর, মধুপুর ও বাবা! সঞ্ুনা হইস[:ল | 

২৫।২।৪৮--“আমি তুলমীকে বলিলাম, সবই তোমার 1” ইতি পরিতোষ । 
এবং তৃলসীও আমাকে তাহার সর্বন্থই অর্থাৎ মন, প্রাণ, ধন, দৌলত গ্রড়াত 
সবই আমাকে সমর্পণ করিয়াছে । ইতি তুলসী পরিতোষ । 

২১৩।৪৮ (৮ই চৈত্র)রবিবাব একাদশীর দিণ টাঁলিগঞ্ঞ্র | বাড়িতে ) 
অল্পপূর্ণামার নৃতন বাড়িতে পরিতোষ ও আমি যজ্ঞ উপলক্ষে গিয়া! ১রাঝি 
থাকিয়া পরদিন সকালবেলা! আশ্রমে আসির়াছি। 

৯৪18৮ ( ২৭শে চৈত্র )- শুক্রবার অমাবশ্যার দিন রেবতীনক্ষত্ সকালে 
১০1১১টার সময় ভালুপালের ঠিশুল ৯টি উচ্ছুপ্ত করিয়া! মায়ের চারিপার্ে 
রাখা. হইয়াছে। 

১০1৪1৪৮ (২৮শে চৈত্র )-শনিবার প্রতিপদের দিন শ্রশ্রপাধৃবাবা, দিমাইপ্বাবা 
ও আর আর সকলে সন্ধ্যার সময় মোটরযোগে আশ্রমে আসিঙ্লা এই 
কয়টি জিনিস নিমাইবাবার বাড়ি লইয়া যান! 

পিতলের থালা--৫টি 
পিতলের বড় ডোল--১টি 
"পিতলের ছোট ভোল--১টি 
পেত্রৌম্যান্স লাইট--৪টি 
মাঁদরাসী বালতী-৮১টি 
আজ বৎসরের প্রথম দিন 

১৪1৪1৪৮ ( ১লা বৈশাখ )- বুধবার পঞ্চমী তিথি শ্রীপীসাধুবাবা কলিকু তা হইতে 
আশ্রমে আমিলেন ও অন্নপূর্ণা পৃজার বোধন শুরু করিলেন, মায়ের পৃজ! 
করিলেন। বিমলদ। ও হিরন্ময়দা,* আমি ও পরিতোষ পিছন দিকে হজ্জ 
করিলাম। 


যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


বাসস্তীপৃজ ৃ 
১৪1৪1৪৮ (ওরা! বৈশাখ )--আজ' বাসস্তী পূজা । শ্রীত্রীসাধুবাবা কলিকাতা 
হইতে আসিয়া পরিতোষ, মাষ্টার ও আমাকে কলিকাতায় খুরিক্া আসিবার 
জন্য বাহির করিয়া দিয়াছেন। আমরা! সকাল হইতে ঘুরিয়া রাত্রি ১০টার 
সময় আবার আশ্রমে ফিরিক্না আলিয়াছি। 


আশ্রমের হিসাব 


১৭1৪1৪৮ ( ৪ঠ বৈশাখ )--শনিবার আজ অনপূর্ণী পূজা! | শ্রীপ্রীসাধুবাবা! আবার 
আশ্রম চালাইবার জন্ত আমার হাতে ২৭২ টাকা দিম্লাছেন। 


( ভিক্ষা ) 


১1৫1৪৮ (১৮ই বৈশাখ )_-শনিবার ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে শ্রীরামলুবাবার ছেলে 
আনন্দম ও অণ্ডাল আম্মার ছোট ছেলে বাক্সাঁড়া আশ্রমে আসিয়া পরদিন 
আমার সহিত বালীগঞ্জে পরীশ্রীসাধুবাঁবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম । 
এদিন শ্রক্রীসাধুবাবাকে আশ্রমের খরচের জন্য আমি নিজে চাছিলাম। 
কোন উত্তর দিলেন না। পরে ভিক্ষা করিবার আদেশ দিলেন ! এদিন 
আন্নামা মায়ের ভোগের জন্য ১০ টাক? ভিক্ষা দিয়াছেন। 


“চেক” 
১৪1৫৪৮- শুক্রবার ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে মহারাণী মাতা অরুণদার নাম দিয়া 


একখানি চেক পাঠাইয়াছে। আমি সেই চেক ভবানীপুরে অরুণদার 
বাড়িতে পাঠাইয়। দিয়াছি। 


আশ্রমের গরু 


২৪1৫৪৮ (১৭ই জৈষ) সোমবার প্রতিপদে জোষ্ঠানক্ষত্রে হাওড়ার ডাক্কারদ! 
বাক্সাড়া আশ্রমে একটি ২।* বংসরের গরু পাঠাইয়া দিয়াছেন। 
শীশ্রীসাধুবাবা তখন অগ্রথীপ গিয়াছেন। তাহার আদেশে ও স্থ্বীরের 
কথামত ডাক্তারদ! এই গরুটিকে পাঠাইয়াছে। 


তুলসীর ডায়েরী 


ভিক্ষা নাই 


২৬1৪৮ ( ১৯শে জৈষ্ট 1__বুধবাঁর পরিতোষ আশ্রম হইতে বিডন স্রাটে দেবেদের 
বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়া বিমুখ হইয়া! আশ্রমে ফিরিয়া সে 1 


মৃতু। সংবাদ 


১১২।৪৮ (১৫ই অগ্রহায়ণ)__বুধবার শ্রীক্/স।ধুবাবার কন্মা স্বর্গারোছণ করি়্াছেন। 
আমর] শনিবার খবর পাইয়াছি ৪ তারিখে । 


আশ্রমের কাউন্সিল_-১৯৪৮, ১৬৫৫ সালে | 


১৮1৭।৪৮ ( ২র। শ্রাবণ )_-রবিবার শ্রশ্রীসাধুবাবা ও নিমাইবাবা, বিমলদা! ও 
আর আর সকলে আশ্রমে আনিকা! কাউদ্দিল মেশ্বার করিবার অগ্ঠ 
আসিয়াছিলেন। প্রথমে বাক্‌সাড়ার মধ্যে ছুলাপদার টাকা জম! ওয়া 
হইয়াছে। পরে আর আর সকলে । 

১৫1১১1৪৮ ( ২৯শে কার্তিক )_সোমবারও ক্ষণিকদর্শন হইয়াছে। 


্রহ্মচর্য শিক্ষা 
১৬।১১1৪৮ ( ৩*শে কাঁন্তিক )--বুশ্চিক নক্ষত্রে মঙ্গলবার পুর্ণিমার দিন সকাল 
১০টার সময় পরিতোধের মাতৃদর্শন হইয়াছে-_পূর্ণক্ূপে এধিনে্ট পরিতোষকে 
পূর্ণিমায় গুরু করিলাম। 


আশ্রমের ভাব 

৩০1৬1৪৮ (১৬ই আবাট )-_বুধবার অষ্টমীর দিন হইতে খরচ চালাইতেছে 
পান্লালাল। এই দিন হইতে পরিতোষ ও 'আমি অর্থাৎ তুলসী ছুটি 
পাইলাম । 

আশ্রমে নারায়ণ আপিয়াছেন 

২৯1৪1৪৮ (১৩ ভাপ্র )--রবিবার নবমীর দিন পার্ক স্ত্রী হইতে মদনমোহন, 
গোপাল, দুর্গা ও অনেকগুলি নরায়ণকে বাক্‌সাড়া আশ্রমে সেব! করিবার 
জন্ত বাখিয়া যান । 


যুগদেবতা রামগোবিন্দ 


আশ্রমে ইলেক্টি ক শুরু 

২৮৯৪৮ ( ১২ই আশ্বিন )--মঞ্গলবার দশমী তিথিতে সকাল ১০টা হইতে শুরু 
করিয়া ৩1৪ দিনে লাইট জালাইয়! দিয়াছে । ১লা অক্টোবর শুক্রবার 
বৈকাল ৫1৫ সময় আশ্রমের ইলেক্টিক লাইট জালাইয়া দিয়াছে। 

৫1১১1৪৮---১৯শে কাতিক ইং ৫ই নভেগ্বর ১৯৪৮ শুক্রবার চতুর্থী দিন বাক্সাড়ায় 
নতুন হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা! করিতে ঠাকুর এদিন হাঁওড়ায় স্থরেন সরকারের বাড়ী 
হইতে আসিয়াছিলেন | 

৭1১২/৪৮-্ীশ্রীসাধুবাবার বহরমপুর ও বেড়োযাত্রা মঙ্গলবার দিন সকাল 
সময় শ্রীশ্রীবাব! ভক্তদের লইয়। যাত্রা করেন। 
আশ্রমে পরিতোষ ও আমি, শীতলদা, দাদু এই কয়জন রহিলাম। 

১৯১২৪৮ (8১1 পৌষ)--রবিবার তৃতীয়ার দিন সকাল ১১টার সময় গুরুতী, রাজ 
বাকসাঁড়া আশ্রম তইতে ভিজিয়ানাগ্রাম রঙ্চারীর আশ্রমে গিয়াছে। 
এদিন একটার সময় কানাই ও ধোগীনবাবু এখান হইতে বেড়ো যারা 
করিয়াছে । 

২৯।১২৪৮ (১৪ই পৌষা-_বুধবাঁর চতুর্ঘশীর দিন সকাল ম্টার সময় আশ্রম নলিনীম 
ও পিতম পাঞ্জাব গ্রকসপ্রেমে করিষা আসানসোল ও বার্ণপুর ও বেড়ো 
যাত্রা করিয়াছেন । 

৩১১২৪৮ (১৬ই পৌষা- শুক্রবার পতিপদের দিন রাত্রি ১১)* টার সময় বেড়ো 
হইতে কানাইদা, খোগীনবাঁবা, রুষ্ণ ও মাষ্টার আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে। 

১৮১।১৯ (৬ই যাঘ)--মঙ্গলবার কানাইকে শ্রীশ্রীসাধুবাবা ২৭২ টাক দিয়া 
আশ্রম হইতে ছুটা করিয়। দিয়াছেন । 


সংযম পথ 


১৮ জানুয়ারী ৬ই পৌষ মঙ্গলবার ১২টাঁর সময় শ্রত্রীসাধুবাবার হাতে আমি 
অর্থাৎ তুলসী সমশ্ত আশ্রমের হিসাব দিয়! দিয়াছি। 

৩০1১1৪৯ (১৭ই মাঘ ১৩৫৫)_বাক্সাড়া আশ্রমে মিটিং”-দিনে বেকালে ৪টার 
সময় আশ্রমের জমি সংক্রান্ত, টাঁক1 আদায় ও আশ্রম কিরূপে চলিবে 
তাঁহার বিষয় আলোচনা হুইয়াছে। 

১২/২।৪৬--মঙ্গলবার ভিজিয়ানা গ্রামের পেক্রেটারী রঙ্গণাখমবাবার বড় ছেলে 
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. বৈ. এছ বেলা ২টাঁর সময় আশ্রমে আসিয়া! পৌছাইয়াছে। 
অরুণদাও আশ্রমে ছিলেন । 

২৭)২1৪৬-বুধবার আমার মার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও সপিগুকরণ হইয়াছে । কাঁজ 
আমিই করিয়াছি। দাদাও এঁদিনে বাবা ও মার কাজ করিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণ ২ জন নাম অনাথ ও দুলাল চ্যাটাজী। রঙ্গনাথনের বড় ছেলে 
নারায়ণ মৃতি আশ্রমে ১৫ দিন থাকিয়া আজ চলিয়া গে্গ। অরুণদাঁও 
উহ্বার সহিত ১৫ দিন থাঁকিয়। 'মীজ ভবানীপুরেক বাড়ীতে চলিয়া গেলেন । 

২৯৯৪৯ (১৬ই মাঘ'শনিবার বাক্সাড়া জগংজননীর আশ্রমে প্রথম মিটিং 
হইবার আগের দিনে রাত্রি »টার সময় হিরল্সয়ণা কলিকাতা! ৮ষ্টতে আশ্রমে 
আপিফ়াছিলেন ও পরিতৌষকে ও আমাকে এই ডার্তীটা উপহার করিয়া 
দেন। এদিন হইতেই এ ভাষেরী ব্যবহার হইতে ছে। 

১৩1৪৯ (১৩ই ফাল্তন)__ মঙ্গলবার বাক্লাড়ায় পোস্ট অফিস হইয়াছে । এহ দিন 
হইতে কাজ চলিতেছে। 

২০৩1৪৯ (৬ই চৈত্র-রবিবার বৈকালবেল! আশ্রম হইতে দাছু মেদিনীপুর 
ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া যাষ। পরদিন শ্রীশ্রসাধুবাব। সন্ধ্যা ৭টাস্র আশ্রমে 
আসিয়াছেন। 

১১৫৪৯ (২৮শে বৈশাখ) বুধবার আশ্রমে সর্বপ্রথম নতন মিটার দিয়া! গিয়াছে । 
''আঁজই একটি কুক ঘড়ি আশ্রমে আস্ফ়িছে। খাটে একটি কুড়েঘর 
তৈয়ারী হইয়াছে। 


মধুর 
২০]৬।৪৯ (৬ই আবাঢ)_-সোমবার কীর্তনের পর জীবছা হতে কলিবাবু একটি 
মমুর আশ্রমে দান করিয়াছে। 


ভিক্ষা. 
৩৭৪৯__রবিবার সকাল ৯॥০ টার সম্মু শিবুদা আলিয়া আশ্রম হইতে ১্টা 
জানালা ও ৪টী দরজা! লইয়া বাঁকসাড়া হাইস্কুলের জন্য লইয়া গিয়াছেন। 
১০1৭1৪৭ (২৫শ্রে আঘাঢ়__রবিবার ১৪৭ অব ফাস্ভুনি পুর্িমা তিথিতে যন 
মহাপ্রভু আবিভূতি হইয়াছিলেন ২৩শে ফাল্গুন শনিবার ২৪ বৎসর গৃহ, 
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আশ্রমে ছিলেন । চব্বিশ বংসর সন্ন্যাস আশ্রমে ছিলেন । চব্বিশ বংসর 
শেষে সেই মাঘ মাঁস। তাঁর শুরুপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। 

'৮1১১।৪৯ (২২শে কাঁতিক)--মঙ্গলবার শ্রী্রদাদার ৫৬ দিন জর হইবার পর আজ 
সকালবেলা নিমাইবাবা, বিমলবাব! প্রভৃতি সকলে আলিয়া. কলিকাতায় 
নিমাই বাবার বাড়ি লইয়া! যান। 


ফাসি 
১৫1১১।৪৯ (২৯শে কাতিক)__আম্বাল! জেলে সকাল ৮টার সময় নাথুরাম গভসের 
ফাসি হইয়াছে । এইরূপ শুনিলাম। 


মহারানীমাতা 
৩১1৮।৪৯ (১৪ই ভাঙ্্) বুধবার “রাধা অষ্টমীর দিন” সকাল ১০টার সমন 
মহারানীমাঁতা বাক্সাড়া আশ্রমে কুমারীকে সঙ্গে করিয্না আসিয়াছিলেন। 
প্রায় ২ ঘণ্টা কাল আশ্রমে ছিলেন । 


গোয়ালঘর 


১৪।৯৪৯ (২৮শে ভাব্র)_-আশ্রমের পিছন দিকে খড়ের চাল দেওয়া একটা 
গোয়়ালঘর তৈত্নারী করিয়া আজ হইতে গরু রাখা হইতেছে। 


অগ্রন্বীপ যাত্রা 


২৯।৭।৪৯ (১৩ই শ্রাবণ) শুক্রবার আমি ভীন্মবাবা, আন্লামা' এই তিনজনে 
র্রীসাধ্বাবাকে আনিবার জন্ত অগ্রন্থীপ গিক্বাছিলাম। সেইদিন 
সন্ধ্যাবেলায় হিরশ্ময়দা। জ্যোতি, মাটুদা, সন্ন্যাসী পরদিন সকালের ট্রেনে 
নিমাইবাবা বিমলদা ও স্থধীরদা ও আরে! ছুজনা! শ্রীশ্রীসাধুবাবাকে আনিবার 

_ জন্ত গিয়াছিলেন। 

৩১।৭1৪৯ (১৫ই প্রাবণ)--রবিবার সকাল ১২টার সময় অগ্রন্থীপ হইতে প্রীত্রীদাদা 
ও আমর? সকলে কলিকাতায় ফিরিয়] আসিয়াছি।' 

৫1১২1৪৯ (১৯শে অগ্রহায়ণ)-_লে এই প্রথম আশ্রমে ছুগাছার কালিবাবুর দেওয়া 

 সতানারাকণীর শিক্রি হইয়াছে । ইহার আগে শিক্জি আশ্রমে আর হয় নাই। 


তুলসীর ডায়েরী 
বেনারস যাত্র 


1১২৪৯-__সোমবার পৃণিমীর দিন শ্রীশ্ীদাদা ও মহীরানীযাতা এই প্রথম 
€701018এ করিয়া ভোর ৬টার সময় দমদম হইতে বেনারস যাত্রা 
করিয়্াছেন। ইহার আগের দিন বাক্স ও বেডিং লইয়া 'হির্সয়দা, 
কমলামা', অগ্রদীপের একটা ছেলে ও গৌরদ! কয়জনে চলিয়া যায়। 

*শে ফাল্তন, ১৩৫৫__নিজ হাতে নিলেন কোদাল, সাধুবাবা ছোলীর দিন 
নিজ হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে বাকসাড়া! হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

।৩1৫১ (শুক্রবার) আজ আশ্রমের পুকুরের পশ্চিমপার্শে দুপুরে ২টার সময় ২টি 
সাপে শঙ্খ লাগিয়াছিল। সন্ধ্যায় আমি মায়ের আরতি করিয়াছি । 
শুনিলাম বিমলদা আজ মেলে ভিজিয়ানাগ্রামে লাধুবাবাকে আনিবার 
জন্য যাইবেন। 

৯1৩1৫১ (সোমবার) শ্রীশ্রীদাদ্দার ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে ফেরার কথা আছে। 
পরে সন্ধ্যায় খবর পাইলাম দাদা কলিকাতায় বিমলদার বাড়ী ফিবিয্লাছেন। 
এই খবর রাঁওসাহেব সীত্রাগাছী স্টেশন হইতে বাঁক্সাড়া ফাড়ীতে 
দিয়াছিলেন। আশ্রমে কমলামা, শাস্তিমা, লীলামা আনিয়াছিলেন। 
আজ কয়দিন আশ্রমের চারদিক পরিষ্কারের কার্ষেই কাটিয়া গেল। পানম! 
বৈকালে আসিয়াছে। 

৬৩1৫১ (সোমবার) _বালিগঞ্জ হইতে শাস্তিমা প্রশ্রীতারামাকে আজ সকালে 
আশ্রমে বরাবরের জন্য পুজা করিতে দিয়া গেলেন। আমি মাকে অভিষেক 
করিলাম ও পৃজা করিলাম । শীশ্রীদাদা তখন বালিগঞ্জে বিমলদার বাড়িতে 
আঁছেন। সেই কারণে আমি কমলামাঁকে সঙ্গে করিয়া আশ্রম হইতে 
হরিহর বাবার বাড়ী ঘুরিয়া বেচু চ্যাটার্জী দ্ীটে মাকে রাখিয়া প্রতরীদাদাকে 
তার মায়ের খবর দিবার জন্ত গিয়াছিলাম | কিন্তু দাদার দেখা! পাইলাম 
না। পরে কেশব্দার দোকান ঘুরিয়া! কমলামাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে 
সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলাম। 

181৫১ (সোমব্যুর)-_সন্ধ্যার সময় যোগীনবাবা প্রায় ১২ দিন বাড়ীতে কাটাইয়া 
আঁজ আশ্রমে আসিলেন। আমি পুজা করিলাম! আশ্রমে চম্দন' 

_ পাহাড়ে গ্রত্যহ ২১ বাটি করিয়া চন্দন ঢালিতেছি। 
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১৪৫১ মেঙ্গলবার)_কমলামাকে লইয়া আজ দুপুরে ওটায় আল্লা মার বাড়ীতে 
রাখিয়া ঘোষ বাবার বাড়ী ও হবিহর বাবার বাড়ী ভিক্ষা করিয়া রাত্রে 
আমি আশ্রমে ফিরিলাম ও শুনিলাম শ্রত্রীদাদ! বিমলদ্ার বাড়ী হইতে 
আসিয়াছেন। চন্দন পাহাড়ের ামনেকার রূপার রাধার দাদা! আজ 
লইয়! গেলেন। 

১২/৪।৫১ (বৃহস্পতিবার) _আজ সকালে *টায় পাপার বরকে আশীর্বাদ করিতে 
আমি ও পরিতোষ গিয়াছি ও সেখান হইতে ট্রেনে করিয়া আঙ্লামার বাড়ী 
লক্ষমীপূজা করিতে গিয়াছি। বৈকাল ৪টার সময় শ্রশ্রীদাদা আম্নামার 
বাড়ী আসিয়াছিলেন ও আমাদের বলিলেন, “তোমরা কাঁহাকে আশ্রমে 
রাখিয়া আসিয়াছ?” আমর] বলিলে তিনি বলিলেন, “তোমরা ছু'জনে না 
আসিয়া! ১ জনে আপিলে না কেন ?*--এই বলিয়। বালি রহনা! হইলেন ।... 
শরীশ্রীদাদা সন্ধ্যায় আসিলেন। পৃজা আরতি সারিয়া রাত্রি ০্টায় 
কলিকাতায় চলিয়া! গেলেন। 

১৩1৪।৫১ বাসভীপৃজা (শুক্রবার) সকালে ৯্টায় শ্রীশ্রীদাদা ও বিমলদ। মোটরে 
করিয়! আলিয়াছেন। দুপুরে পূজা ও ভোগ হইল। অনেক ভক্ত প্রসাদ 
পাইয়াছে।-"'"দাদা পরিতোষকে রাত্রি ১০ টায় মহাভারত পড়িতে 
বলিলেন ।"**সন্ধ্যার কীর্তনে আজ খুব আনন্দ হুইয়াছে। ললিনীমা 
দাদাকে ছুই বেলাই রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছেন। 

১৮161৫১ (শুক্রবার)-আজ হাওড়া হোমে শিবমন্দির প্রতিষ্টা হইয়াছে। 
পরিতোষ, আমি, সুবোধ দেখিয়া! আসিলাম। আশ্রমের ময়ুরটি সকালে 
হঠাৎ অজ্ঞানের মতন হইয়াগিক্সাছিল। আমি চরপাম্বৃত দেওয়ার পর 
উঠি! ক্রমশঃ সুস্থ হইয়াছে । গতরাত্রে পরিতোষ স্বপ্ন দেখিয়াছে আমি ও 
পরিতোষ পাহাড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়াছি। এমন সমন পরিতোষ 
'দেখিল আমার মাথায় একটি বড় সাপ সামান্ত ফশ! তুলিয় দীড়াইয়া 
খ্সাছে। পরিতোষ তখন আমীপ্প বলিতে লাগিল চুপ করিয়া বসিক্াা থাক। 


্রীশ্রীাকুরের স্বহস্তে পরিবেশন 


(২৪11৫১ (বুধবার)-ী্রীদাধা ছপুরে ২টায় আশ্রমে আপিক্গাছেন। ও রাহি 
১১টায় আবরার রাজাবাবার মোটয়ে কলিকাতায় চলিক্া গেলেন | আজ 


তুলসীর ডায়েরী 


ীত্রীদাদা নিজহাতে রাত্রে আম ও দই মিষ্টি পরিবেশন কৰিব 
খাওয়াইয়্াছেন। সন্ধ্যায় আমি কীর্তন শুরু করিলাম । পরে দাঁদাও 
যোগ দিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা কীর্তন হইল। 

২৬1৯।৫১ (বুধবার)--সকাল ১১টার সময় শ্রীত্ীদাদা একটা ট্যাকসি করিয়া 
আশ্রমে আসিলেন। বালি হইতে একট ভক্ত নাম শিশিরবাবু ৫1৬ দিল 
ধরিক্] আসা যাওয়া করিতেছেন, আজও সকালে আমিয়াছিলেন। গ্রসাদ 
পাইয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া! গেলেন। পরিতোষ ও শরিশিরবাবু দুক্নে আজ 
দুপুরে ভাগবত পাঠ করিয়াছে । আজ ছুপুরে কথায় কথায় পরিতোষকে 
বলিলেন খুব সাবধান মায়ের সামনে কা'রুক্ষে প্রতিশ্রুতি করাইও না 
এখানকার পূজা কে করিবে, এখানে মায়ের পুজা! করিতে হয় না। এখানে 
অশৌচ নাই পূজ1 নাই, সরহ্বতীর বিবাহ হইবার আগে বৈকুঠে যাহা 
স্বল্প হইয়াছিল_সেই বৈকুঠসহ্কল্পে এখানে সঙ্কল্প হইয়াছে । স্থভাষের সহ 
কথা কহিয়্া এই সঞল্লপ হয়। 

৩৪1৯1৫১ (বুবিবার) শরীশ্রাদাদা আশ্রমে আছেন আজ ( মহালয়া ) জলে নামিয়া 
অনেকে তর্পণ করিলেন । পিতৃষজ্ঞ আজ শেষ হইল রাত্রে বিমলদা ও 
বুলুদ দাদাকে লইতে আঁসিয়াছিলেল কিন্তু গেলেন ন]। 

১১৯৫১ (সোমবার) _দাদ। ১*টাঁর সময় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। যাইবার 
সময় আমাকে ও পরিতোষকে বলিক্বা গেলেন আজ হইতে আবার দেবী 
পক্ষের যজ্ঞ সরু কর। 

৬১০৫১ (শনিবার) ঘঠা-_আজ রাত্রি ১*টার সময় মায়ের মুতি আপিয়াছে। 

৭1১০1৫১ (রবিবার) সপ্তমী--মাঝের বেদীর উপর মায়ের পৃজা হুইরাছে। আমি 
বেদীতে মায়ের পূজা ও পরিতোষ, মাষ্টার ও চাটুজ্যে ঠাকুরঘরে এই ৪ জনে 
মায়ের পূজা আরতি করিয়াছি। বলাইদা বৈকালে আনিয়াছে। 
'কলিকাতা হইতে বন ভক্ত আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় ঞ্পদগান ও কীর্তন 
হইক্সাছে। সকালে পরিতোব ও আমি যজ্জ সারিকা লইলাম। রাত্রে 
হিরয্ময়দা কেশব্দা ডাক্তার দাদা প্রভৃতি অনেক ভক্তরা আশ্রমে ছিলেন। 

৮১০৫১ (সোমবার)--আঁজ (মহাঅষ্টমী ) আমি ঠাকুরঘরে পরিতোষ ও মাষ্টার 
৩ জলে মহাষ্টমীর পৃজা করিলাম। চাঁল ভাল প্রতৃতি দিয়া ভোগ সাজান 
ইইল। অধৈতাা আজ আসিয়াছেন। আজ সন্ধ্যা হইতে খুব গান, 


যুগদেবত। রামগোবিন্দ " 


বাঁজনা প্রায় রাত্রি ২টা পর্যন্ত গান ভজন প্রভৃতি সকলেই মাতো্ার! হইয়া 
গিক্লাছে। এত আনন্দ হইয়াছে ষে কত লিখিব। 

৯১০৫১ (যঙ্গলবার) নবমীপুজা-সকালে আমি ও পরিতোষ পুজায় বসিলাম 
পূজায় কদিনই ঢাঁক বাজিয়াছে। আজও রাত্রে অনেকে আশ্রমে রাত 
কাটাইফ়্াছেন। পূজায় ৩ জন ঠাকুর বান্না করিয়্াছে। আজ রাত্রে 
অনেক মায়েরা আশ্রমে ছিল্লেন। 

১*।১০৫১-_বুধবার আজ (দশমী ) সকালে আমি পুজা করিলাম । পরিতোষ 
অস্ত্রপাঠ করিয়া সকাল ৮্টার সময় মাকে ঠাকুর ঘরে লইয়া যাওয়া হইল! 
দাদা সকালে বলিলেন আজ হইতে এদের আশ্রম আলাদাই করিয়া 
দিয়াছি। এই বলিক্ব! ভিতরে বসিয়া সিগারেট খাইতে লাগিলেন। এ 
বৎসরের পৃজায় কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই। সকলকেই লইয়া পূজ! 
বেদ পাঁঠ তন্ত্র ভাগবত গীত! ও চণ্তী রামায়ণ সকলকেই পড়ান হইয়াছে। 
বৈকালে অদ্বৈতদা বউ লইয়া আসিয়া রাত্রিবাস করিয়াছেন। আজ 
বৈকালে মায়ের ভোগ ঘুগনি দেওয়! হইয্লাছে। 

১১।১০1৫১-_দাঁদা সকালে ছেলেদের লইয়া! রাধে ২ করিয়া তাহাদের সকলকে 
প্রসাদ দেওয়াইলেন। সন্ধ্যা আমায় কীর্তন করিতে বলিয়৷ দাদা 
পালেদের বাড়ী গিয়াছেন। আজ আমার মনের অবস্থা অঙ্ধরূপ একটা 
জিনিষের অভাবে কিছুই ভাল লাগে নাই। সেই কারণে রাত্রে কিছু 
খাই নাই । আজ ২দিন চাটুয্যেকে দিয়া আমার পূজা পাঠ দিয়াছিলাম। 
আজ হইতে আবার পূজা আরম্ভ করিলাম । 

১২১০1৫১-শুক্রবার সকাল হইতে বলাইদার খুব জর। মায়েরা ভোগ রান্না 
করিতেছেন। আজ সকাঁলে আমি ও মাষ্টার দুজনে আশ্রমের চারিধারে 
বদমাঁল! দিয়া সাঁজাইলাম। যজ্ঞের বেলপাতা ভাড়িয়া আনিলাম। আজ 
রাত্রি ২টার সময় দেখিলাম দাদা মাঝের বেদীর উপর বসিয়া মাটা হইতে 
প্রসাদ কুড়াইয়া খাইতেছেন। পরে সমাধী অবস্থায় কিছুক্ষণ ছিলেন, 
তাহার পর ত্রিশূলের কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া বাছুর ছটাকে আদরের মত 
করিলেন। আজ অনেক ভক্ত ও শিহার! দাদাকে প্রসাঁদ খাওয়াতে 
আপিয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় গুলট্বাবার আনীভ কতকগুলি. মেয়ে 

_ আহ্রিটোলা হইতে আমে ভজন গাঁন গুনাইলেন। 


তুলসীর ডায়েরী 


১৩/১০1৫১-শনিবার সকালে দাদ! গতজেননার সঙ্গে দাবা! খেলিতে বসিশ্বাছেন 
আজ বাত্রি ১০টায় মহালক্মীর প্রতিম। নৃত্যুগোপাল কলিকাতা হইতে দিয়া 
গেল সঙ্গে ২ পূজা ভোগ আরতী আরম্ভ হইল। পরিতোষ আজ মায়ের 
পুজা করিয়াছে । 
১৪1১০1৫১-রবিবার আজ মহাঁলক্ী পূজা । সকালে কাকার বাড়ীতে একটি 
ফটে পূজা করিয়া আসিলাম | ১ প্রণামী দিয়াছে । সকালে আশ্রমে 
মায়ের পূজা আমি করিলাম পরে পরিতোষ করিয়াছে। দুপুরে ২ জন 
 মেম ভক্ত আনিয়াছিল। শ্রীরামলু বাবা সকালে বেড়ো হইতে প্রায় ২*৭ 
পদ্ম ফুল আনিয়াছিল আমি সমস্ত ছুল মাকে অর্চনা করিয়া! সাজাইলাম। 
দুপুরে হিরন্ময়দ! ভাগবত পাঠ করিয়াছে । অনেক ভক্তর| সকালে দাদাকে 
প্রণাম করিতে আসিয়াঁছেন। রাত্রি ১০টার সময় মায়ের পুজা সারি 
শ্ীরামলুবাঁবা হিরা ডাক্তার বাবা! জান বাবা এই কজনকে সঙ্গে করিয়া 
রাজা বাধার মোটারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। 


১৫১৭৫১-_সোঁমবার আঙজগ সকালে সালকের সরকার বাবা একটি বড় 
পাঁটনায়ে গরু আশ্রমে দাঁন করিলেন আজও মহালক্ষী পূজা আমি ও 
পরিতোষ দুইজনে করিলাম । সরকার বাব! গরুটি ১ মাঁস গাবিন অবস্থায় 
অবস্থায় দিয়াছেন। রাত্রি ১টা জীপ্রীদাদা রাজা বাবার মোটারে আশ্রমে 
আদিলেন। রাজা আশ্রমেই থাকিয়। গেলেন। 


২২1১১1৫১--সোমবার সকালেই গরু ৫টিকে জান করাইলাম চিনবযদা শিক্ষা 
দীক্ষা সম্বন্ধে একটি রচনা লিখিলেন। বৈকামে চিন্নয়দা বাড়ী চলিয়। 
গেলেন। দাদার শরীর খারাপের জন্য রাত্রে কিছু ধাইলেন না। 

২৩|১০।৫১--_মঙ্গলবাঁর (অষ্টমী) আজ সন্ধ্যার সময় দাদা লীলা কীর্তন 
করিলেন। রাত্রে ১*টার পর বড়মাঁকে ও চাটুষ্যে মশাইকে দীক্ষা দিলেন 
ও নমে। নারারণায়ে এই মন্ত্রে। দ্বপুরে আমি সুতা কাঁটিলাম আছ দুপুরে 
অৈতদা আসিয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া গিয়াছেন। দাদু আজ ৫1৬ দিন 
হইল আশ্রমে নাই। দাদুর ভাইবি বড়মা খুব প্রাণ দিয়া আশ্রমের 
কাজকর্ম করিতেছেন। মাষ্টার আজ ২1৩ দিন হইল সকালে হজ 
করিতেছে । একাই যজ্ঞ করিতেছে। আজ রাতে দাদা ব্রহ্ষচধা গৃহস্থ ও 
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সর্যাস সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা দিলেন । বিশেষ করিয়! আমাদের ছুইজনবে 
সন্ন্যাস সম্বন্ধে কিছু ২ বলিলেন। 


২৭1১১।৫১--শনিবার আজ অন্নকুটের জন্য বড় টিনের ঘরে বাঁন ও ৪টি বড় উনান 
খোঁড়া হইয়াছে। আক্দ সন্ধ্যায় খুব কীর্তন হইয়াছে! আব্নামা ও লীল' 
মা ছুজনে অন্নকূটের ভিক্ষায় বৈকালে বাহির হইয়া রাত্রি ৮টায় ফিরি 
আসিলেন। 


২৮1১০।৫১-_রবিবার সকালে বিমলদ। ছোট ভাই ও বাবা ৩ জনে আশ 
আসিয়াছেন। চারিদিক হইতে অন্নকুটের বাজার আসিতে আরম হইয়া 
সকালে পরিতোষ ও *চাটুষ্যে দাদার আদেশে ভিক্ষায় বাছির হইয় 
গিয়্াছে। নাটুদা সকালে ভাগবত পাঠ করিতেছেন। বেকালে কালী 
মৃতি আজ আশ্রমে আলিয়াছেন। কালী পুজা মাষ্টারের উপর ভা 
পড়িল। আজ হইতেই পৃজা আরম্ভ হইল। চারিদিকে বনমাল] 
ফুলগাছ দেওয়া! হইল। আজ কয়দিন পর দাদা সন্ধ্যায় খুব কার্ড 
করিলেন। আমি পরিতোষ ও চাটুষ্যে মায়ের ঘরে পূজা ভোগ ও আরত 
দিতেছি। 


২৯১০।৫১--সৌমবার আজ কালী পৃজা। মাষ্টার মানবের পূজা করিয়াছে রাতে 
১২টার সময় দাঁদ। সক্বল্প করিয়া পুজা করাইলেন। কলিকাতা হইতে ব 
ভক্ত আসিয়াছিলেন। রাত্রে হিরম্ময়দা কেশবদা চিন্ময় প্রমথ দত বিষ 
রৰি আর্নামা গ্রভৃতি আরও অনেকে রাত্রে আশ্রমে ছিলেন। আঁ 
পরিতোষ ও চাটুষ্যে ভিতরে পৃজা করিলাম রাত্রি ১৭টার সময় দা 
বিমলদার মোটারে ছৃঘপ্টার জন্য চৌধুরী পাড়ান় কালী পুজা দেখি: 
গিয়াছিলেন। ২ . 

৩০1১০।৫১--মঙ্গলবার আজ রাত্রি ১*টার সময় অন্নকুটের বাজার কেশবদা 
আরও ছুজ্জনে করিয়া আনিলেন। অব্নকুটে ৩ জন বাহিরের বামুন কর 

. হইয়াছে । রাত্রি ১২টার পর হইতে রাল্গা স্থরু হইয়াছে । পাঁড়া হই 
অনেক মেয়েরা কুটনা কুটিতে আসিক্লাছেন। আন্ত অনেকে আশ্র 

' স্বাতি কাঁটাইয়াছেন। - দাদা সন্ধ্যায় কীর্তন করিয়াছেন। চাতরা 
গ্রমথনাখ দত্ত মশাই অরকুটে ভীষণ পরিশ্রম করিয়াছেন । 
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১1১০৫১--বুধবার আজ অগ্রকূট | প্রীয় ৫*** ভক্তের সেবা হইস্াছে 
দাদা আজ সকালের দিকে একটু গম্ভীর ছিলেন। প্রায় ১৬ যন চাউল 
সিদ্ধ ও ভাল তরকারী প্রভৃতি বহুরকম রান্না হইয়াছে। ৩।০টার সময় ভোগ 
আরতী হইয়াছে। আমি ঠাকুর ঘরে একা ও পরিতোষ মাষ্টার ও চাটুষ্য 
৩ জনের বাহিরে অন্নকুটের আরতী করিক্নাছে। আবতীর পর দাদ] আসিয় 
ওবার প্রদক্ষিণ ও ডাল তরকারী অন্ন প্রভৃতিতে হাত লাগাইলেন তারপর 
পরিবেশন সুরু হইল | দাদা বেদীর উপর অন্নের কাছে বলিয়া অনেক 
ভক্তদ্দের অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পাড়ার ও রুলিকাতার 
অনেক ছেলে ও অনেক লোকরা পরিবেশন করিয়াছেন। পুরুলিয়া! হইতে 
হরিবিলাস ঘা দুপুরে আমিলেন। যোগীন বাঁ আসিয়াছেন। বাজে 
অনেক মায়ের! আশ্রমে ছিলেন । 

1১১।৫১-_-বৃহম্পতিবার (ভাই দ্বিতীয়] ) সকালে আশ্রম চারিদিক ধোয়াধুরি 
করা হইল । পরিতোঁষের আজ ২ দিন হইল খুব পেট খারাপ হইয়াছে। 
আঁজ রাঁতি ১১টার সময় দাদার আদেশে দড়ি টানাটানি হইস়্াছে। 
অদ্বৈত দা ও আমি, অহ্বৈত দা ও পরিতোঁধ, ডাক্তার বাবা ও কেশব দা, 
মাষ্টার ও স্থবোধ, জীবন দা, মেজদা, সেজদা ও দাদা, অদ্বৈত দা ও বলাই দ1 
এই কয়ুজনে খেল! হইয়াছে। 

1১১।৫১--শত্রবার হরিবিলাস দা ২৩ দিন হইল আশরমেই আছেন । আঙ্ 
অদ্বৈত দা বউকে লইস্সা বাড়ী চলিয়া! গেলেন। 

1১১৫১--শনিবার আজ আশ্রমের ঘাটের ছুপাঁশে সিমেণ্টের মেজে তৈরী কয়া 
হইল কালো মিস্ত্রী করিয়াছে ॥ আজ একটী মেটরাপীকে ৩ দিন আশ্রমে 
থাকিতে দাদা আদেশ করিলেন। আজ হরিবিলাস দা ও চিন্সয় দা 
কলিকাতা! বেড়াইতে গিষাছেন। চিন্ময়দ! রাত্রে এক ফিরিলেন। 

1১১)৫১--মোমবার কেশবদ! ছেলেকে লইয়া বাড়ী চলিয়া! গেলেন। গনেশের 
মাথায় দুধ দই প্রভৃতি দিয়া অভিষেক করা হইল । বলাই দা সকালে দেশে 
চলিয়া গেল। যোগীনবাবা আশ্রমে আছেন । ষোগীনবাবা ও লীলামার 
শরীর খুব খারাপ । 

/১১।৫১--মঙ্গলবার আজও গণেশের মাথায় ছু বালতী জল চালাইলেন। 

1১১1৫১-বুধবাঁর জগম্ধাত্রীপূজ । পরিতোষ ও গুলটু বাবা ২ জনে জ্গন্ধাত্রী 
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পুজা করিয়াছে। দাদার আনত মাঁটার জগদ্ধাত্রীরও. পূজা হুইয়াছে। 
কলিকাতা! ডাক্তার মায়ের মুতি এই বৎসর লইয়া আশ্রমে গুলটুবাবার 
মৃতি ৫ বৎসর পৃজা হইল এবং পরিতোষ ব্রতী হইয়াছে । দাদা আজ 
৪1৫ দিন টাফাঁর মাটীর পুতুল কিনিয়াছেন। ছোট ২ গণেশ পাখী ও 
কষ্ণ রাধার মৃত্তি প্রভৃতি । আজ বৈকালে ব্যায়াম ও শিল্পের একটী মীটিং 
হইয়াছে। 

৮1১১।৫১-_বৃহস্পতিবার সকালে আমি মাটার পুতুলগুলিকে দুটা খুঁটিতে 
সাজাইলাম। আজ আরও পুতুল কেনা হইল। সন্ধ্যার কীর্তনের সময় 

ঠাকুর ঘর হইতে কৃষ্ণ রাধা মদনমোহন প্রভৃতিদের রাঁস মঞ্চে বসান হইল। 

তাহার পর দাদ] সমাধি হইয়! প্রায় ১ ঘণ্টা ছিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে 
ভজন আরম্ভ হইল । দাদা! তাহাদের সঙ্গে গানে বিভোর' হইয়া আছেন। 
বৃন্দাবন হইতে একজন খেপা কীর্তনীয়া আসিয়াছেন। পুতুলগুলি বেদীর 
সামনে চারিদিকে সুজান হইল । আজ ন্থবোধের স্কুল তুলিয়াছে। 

৯1১১।৫১--শুক্রবার আজ প্রায় ২ মাস আশ্রমে বাস করিয়া চাটুযোমশাই ও 
ব্ড়ম! কলিকাতায় বাড়ী চলিয়া গেলেন। ছোটমা ও বক্ষিমধারু আশ্রমে 
রহিয়! গেলেন | দাদা সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১টা পর্যস্ত ভজনগানে 
মাতোয়ারা ছিলেন। 

১০1১১1৫১-_শনিবার এখন মায়েদের আশ্রমে রাত্রে শুইবার আদেশ দাদা 
দিয়াছেন। সেই কারণে ছোটম] সাধুম! দিদি প্রভৃতি মায়েরা আশ্রমে 
শুইতেছেন। 

3১1১১।৫১-রবিবার আজ সকাল হইতে একটা রূপার প্রদীপ হারাইয়াছে। 
চারিদিকে খোজাখুজি করিয়া পাই নাই। সন্ধ্যার সময় হাওড়ার দল 
আসিল শ্রীপ্ীচত্ীপাঠ ও কীর্তন করিয়্াছে। মাত্র২ ঘা হইয়াছিল। 
সকালে চাটুষে মশাই আসিয়াছিল ' সন্ধ্যায় চলিয়া গিয়াছে দাদা রাত্রি 
১৭টার সময় হাবুলের গাড়ীতে করিয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন। রাত্রি 
১টার সময় আশ্রমে ফিরিলেন। আজ আন্না মা কমলা মা ছোটমা 'সাধুমা 
ও দিদি এই কয়জন মায়েরা রাত্রে আশ্রমে শুইয়াছিলেন। আজ রাত্রে 

কাস মঞ্চ সাজাইলাম। 
১২/১১৫১ €লামবার রাস পুর্দিমা কালে তেতুলতল! হইতে হারানো! প্রদীপ 
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সাধুমা বুড়াইয়! পাইলেল! এবংসর রাস খুব সাজান হইয়াছে । আজও 
রাত্রে অনেক মায়েরা আশ্রমে শুইয়াছিজেন। পরিতোষ রাসপজজা 
করিয়াছে। | 

১৩/১১1৫১-- মঙ্গলবার রাসমধে চারিধারে প্রদীপ দিয়া সাজান হইয়াছে 
পরিতোষ আমি মাষ্টার চাটুযো ও বোধ এই ৫স্তনে আরতী করিয়াছি। 
সন্ধ্যায় দাদ। কীর্তন করিয়াছেন। আজ ৩ দিন ধরিঘ্বা বছু ভক্কের ভিড় 
হইয়াছে ও বহু ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন। 

১৪।১১1৫১-_বুধবাঁর আজ সন্ধ্যায় কীর্তনের পর দাদা ভাবের" গান গাঠিতে 
ছিলেন । এমন সময় লাইট নিভিয়না গেল। রাত্রি ১০টার লময় আলে 
জলিবাঁর পর কীর্তন করিয়! মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়! রাঁস ভাডিলেন। সকালে 
চাটুষ্যে মশাই আলিয়াছিলেন। রাত্রি ১*টার পর সাধাকুষ মদনমোহন 
গোপাল প্রভৃতি ঠাকুরদের ঠাকুর ঘরে আমি পরিতোঁষ দাঁদার আদেশে 
তুলিয়া রাখিলাম। ছুপুরে আমি পৈতা কাটিয়াছি। ভিজক়ানাগ্রাম 
হইতে একটী মেটরাসী নাম আগ্লাই পানথুলু আজ প্রান্স ১ দিন আশ্রমে 
রাত কাটাইতেছে। 

+১২1৫১-শুক্রবার গতকাল দাঁছুর অস্থখের জন্য শিবুদার কাছ হইতে দিলাম | 
দাছু খাইলেন না । আজ সকালে আমি ও পানথুলু ছুজনে বড় গরুটার 
জন্ত একটী ছোট গোয়াল ঘর তৈয়ারী করিলাম । স্থবোধের আজ ভ্িং 
পরীক্ষা ছিল। | 

৮1১২।৫১--শনিবার সকালে বেনাঁরস হইতে পণ্ডিতজি আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ 
পাইয়া সামান্ত বেড়াইতে গিক্লাছেন ! স্ববোধের আজ হিনদি পরীক্ষা 
ছিল। ছুপুরে আমি পরিতোষ দাবা খেলিতেছি এখন সময় শ্রীশ্রাদাদা 
আল্লিলেন। আজ বৈকালে মিটিং ছিল। কেশবদা হির্ময়দা প্রভৃতি 
অনেক ভক্তরা আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আজ কয়দিন হইল দাদুর জর 
অর্শ প্রভৃতি অন্থখ হুইল! খুব ভূগিতেছেন। 

১১1১২।৫১-_মঙ্গলবার আজ দাছুর অন্থখ খুব বাঁড়িয্াছে। আমি ঘোষ বাবার 
বাড়ী গিয়া! দাদাকে দাছকে দেখিতে আশ্রমে আলিবার জন্ত বলিলাম 
দাদা বলিলেন কাল যাইব। আমি আশ্রমের ফিরিবার পরই দাহ 
ফেশবদাকে দাছুকে দেখিয়া আসিতে পাঠাইয়াছেন। -চাটুষ্যে জাজ 
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চাকরীতে গিয়াছিল। বৈকালে পানথুলু গরুর সেব1 করিয়াছে ॥ হাওড়ার 
ডাক্তার আলিক়া দাদুকে ইনজেকসান দরিয়া বলিলেন দাদুর ডবল 
নিমোনিয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ১৫1১৬ টাকার ওষুধপত্র পরিতোষ মল্লিক 
ফটক হইতে কিনিয়। আনিয়াছে। 

১২১২।৫১--বুধবার বৈকালে টার সময় দাদা দাদুকে দেখিতে আসিলেন | 
রাত্রি ৮্টায় চলিয়া গেলেন । কেশবদাকে রাত্রে থাকিবার জন্য দাদা 
আদেশ দিয়া গেলেন। বৈকাঁলে রবি ও আন্নামা আনিয়াছিল। গত 
রাত্রে ছোটম। দাদুর কাঁছে ছিলেন। আজ কমলাম! ও ছোটম। দাছুর 
কাছে আছে। 

১৯1১২1৫১--বুধবাঁর পলাশার মায়েরা দেশে যাইবে বলিয়! দাদার সঙ্গে দেখ! 
করিতে টালায় গিয়াছিল। সন্ধ্যায় আবার মায়েদের আশ্রমে দাদা সঙ্গে 
করিয়া আনিলেন। আজ দুপুরে রবির মাসতুতো৷ ভাইকে সঙ্গে 
আনিয়াছিল। শখখচক্র দেওয়া! হইল । 

২৪১২৫১--দাদা আশ্রমেই আছেন । কেশবদা বৈকাঁলে আসিয়া রাত্রে 
ছিলেন। দাঁছুর গতকাল হইতে আবার জর হইয়াছে । পলাশার মায়েরা 
গত রাত্রি আশ্রমে কাঁটাইয়! আজ সকালে ভিজিয়ানাগ্রাম রওনা হইলেন । 
আজ দাদ! সাড়ে তিনটায় সকলকে ঘুম ভাঁঙাইয়! দিয়্াছেন। আজ হইতে 
ভোরে (ধনুরমাস ) স্থর্ হইল | আজ সকালে বাওবাবা! গহনা-শুদ্ধ একটি 
চামড়ার স্থটকেল আনিয়া! আশ্রমে দিনকতকের জন্য রাখিয়া গিয়াছে । 

২১1১২1৫১ (শুক্রবার )-হবোধের আজ প্রমোশন হইয়াছে । হ্থবোধ ক্লাসে 
ফাষ্ট হইয়াছে । আজ পুকুর পাড়ে একটি অধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞকুণ্ড করিয়া 
তাহাতে পরিতোষ ও, আমি যজ্স করিলাম । কেশবদা আজ স্থবোধের 
একটি সোয়েটার পাঠাইয়। দিয়াছেন । 

২২১২1৫১ (শনিবার )--পাঁনথুলু ছুপুরে চাকরীর চষ্টাক় গিক্লাছে, বৈকাঁলে 
ছিরময়দ1 ডাক্তারদ] প্রভৃতি আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় কীর্তনের পর ঞ্পদ 
গান হইয়াছে। দাদুর এখনও জর ছাড়ে নাই। দাদা রাজি, ১০টায় 
শিবপুধ হালদার বাড়ী গিয়াছেন রাত্রে ছিলেন। 

২৪1১২1৫১ ( লোমবার )--( আজ বড়ধিন ) দাছুর অবস্থা! ভাল নয়। রীদাদাও 
এই কথা বলিলেন ডাক্তারবাবাও .বলিলেন। সকালে বেড়ো হইতে 


তুলসীর ভায়েরী 


লীতারাম ও জামাইকে লইরা। আশ্রমে আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময কনের 
পর শিবুদাদের ঞপদ গান হইয়াছে । ভাক্কারবাবা রাত্রে আশ্রমে ছিলেন। 

২৫।১২।৫১ (মঙ্গলবার )-ছোটমা আজ হইতে তিনদিন রানীঘরে ঢুকিবেন না। 
সকালে ঝড়মা ও চাটুয্যে মশাই আশ্রমে আসিলেন। ভাঁক্তারবাবা বাঙ্তে 
আশ্রমে ছিলেন । দাঁছুর অবস্থা আজ ভাল নয় | লাঁড়ি জরমশ: ফেল 
করিতেছে। 


দাছুর স্বর্গীরোহণ 


১১ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর-_বৈকাঁল ৪1১ মিঃ দেহত্যাগ কবেন। শানে 
রাত্রি *৯টা ৫ মিঃ আগুন দেওয়] হয়। রাত্রি ৩য় আঙমে ফিরিপাম ও 
দাঁছুর মৃতার জায়গায় কাঁলিমৃতিকে আমি ও পরিতোষ বসাইলাম। শ্শানে 
১৪ জন গিয়াছিলাম । শ্মশান-বন্ধুর নাম তুলসী, পরিতোষ, খাছুদা, 
চাটুষ্যে, গৌরি, রাঁজা, হিরন্ময়দা, কেশবদা, ভালুদা, জীবনদা, নিতাইদা, 
ডাক্তারবাঁবা, বিভূতিদা, রবি, সীতারাম এই কয়জন । সমস্ত রাস্ত! কীর্তন 
করিতে করিতে গিয়াছি। 

২৮১২।৫১ (শুক্রবার) দাদা আশ্রমেই আছেন। পুকুর পাড়ের যল্পের আছৃতি 
আমি দিলাম । দাদা আজ দুপুরে খুব লীলাকীর্তন করিলেন। কার্তন 
করিতে করিতে দাছুর উদ্দেশ্টে বলিলেন যে তিনিও শীগ গির যাচ্ছেন এবং 
দাছু যেন বৈকুঠে তীর জন্ত জায়গা ঠিক করিয়া! রাঁখেন। কীর্ভন করিতে 
করিতে কাদিলেন খুব । 

২৯।১২।৫১ (শনিবার )_-আঁজ হ্থবোঁধ চাটুষ্যে ও পিতান তিনজনে দুপুরে দাদুর 
ঘরে' দাদার আদেশে সেইখানে প্রসাদ পাইয়াছে। কেশবদা ছোট 
ছেলেকে আনিয়া ৩ রাত্রি কাটাইয়া গেলেন । 

৩০1১২1৫১ (রবিবার )--আশ্রমে আজ মীরাবাঈ যাত্রা হইয়াছে । বৈকাপ 
ওটা হইতে ৭টা পর্বস্ত। বহু লোক দেখিতে আসিয়াছে। প্রশ্রীদাদা যাত্রা 
হইবার পর রাত্রি ১০টার সময় জগাছার শঙ্করদ! বাড়ী গিয়াছেন। ও বাত্রি 
ধাঁকিবেন এপ কথা আছে। আজ আমি একটি জুতা চোর ধরিয়া খুব 
প্রহার করিয়াছি |. | 
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১৩1২৫২--ীপ্রীদাদ! বৈকালে আশ্রমে আসিলেন। সন্ধ্যার আমাদের সামান্ত 
কীর্তন গান হইয়াছে । রাত্রে পদ গান হইয়াছে। আমি চণ্ডি এবং 
ভগবতে বাহুদেবায় এই মঞ্ত্রে ২ জায়গায় যজ্ঞ করিলাম। নাত্রি.১০টার 
পর আমাদের লইয়া দাদা খুব কীর্তন করিলেন। চাটুষ্যে আজ রাত্রে 
আশ্রমে ঘাটের ঘরে শ্তইয়াছে। রাত্রে কেশবদা, কমলামা, ছোটমা, 
কেশবদার ছোট ছেলে আশ্রমে ছিল। সন্ধ্যা ৬টার পর ৪টি হোমকুণ্ডে 
আগুন দেওয়া হইল । 

১৪।১1৫২--আজ জন্মঅষ্টমী, দাদা সকালে সামান্ত কীর্তন করলেন। কলিকাতা 
হইতে প্রায় ৩০টি ছোট ছোট মেয়ে আসিয়া সকাল হইতে গান-বাজনা 
করিয়াছে । বলাইদা সকালে দেশ হইতে আসিয়া রাম্নার কাজে লাগিয়া 
গেল। লক্ষণ ও ভূষণ বাসনমাজা কাজে লাগিয়াছে। বৈকালে অনেক 
গাইয়ে বাজিয়ে আসিয়া সমস্ত দিন গান-বাজনা কীর্তন প্রভৃতিতে কাঁটিল। 
দুপুরে তিনটার সময় দাদাকে ভোগ আরতি ও রাত্রি ১০টায় পুজা করা 
হইল। পরিতোষ ছুবেলা পুজা করিয়াছে। পুজার সময় সমাধিতে 
ছিলেন। রাত্রের পূজায় সমাধি হয়েছেন প্রায় এক হাজার ভক্ত প্রসাদ 
পাইয়াছেন। 

১৫১1৫২-দ্বিতীয় দিন জন্মোৎসব, দাদা আঁজ আর আরতি করিতে দিলেন না । 


চগ্ডির আরতি হইল | বনু ভক্ত আনিয়াছেন। 
২১1১1৫২--সকাঁল পটায় কিছু জলযোগ করিয়া! সীতারাম আমি ও সঙ্গে ছুজন 


নাম বিস্থ ও হরি এই ৪ জনে পঞ্চকোট পাহাড়ে প্রান ৫৬টি মন্দির দেখিয়া 
পাহাড়ের উপর পর্যস্ত গিয়াছি। পঞ্চকোট উচ্চে প্রায় ১৬শ ফুট । 
উপরে বাঘ, বাদর, হ্মান প্রভৃতির উপভ্রব আছে। পাহাড়টি উঠিতে 
এবং নামিতে আমাদের প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে। উপরে একটি 
ঝরণা আছে জল অতি হুন্দর। সেইখানে কিছুক্ষণ বসিয় চিড়া মুড়ি গুড় 
প্রস্ঠৃতি আহার করিলাম। উপরে আমরা রাশ্ত। হারাইকসা ফেলিয়াছিলাম। 
গাছে চড়িয়া অনেক কষ্টে একটি নামিবার রাস্তা পাইলাম। আমাদের 
রামক্যনালি গ্রামে 'ফিরিতে প্রায় ৪ট1 বাজিয়া গেল। আজই স্লামক্যানালি 
হাট ছিল। 'বৈকাল ৪টার পর চা প্রভৃতি খাইয়া হাট দেখিতে গেলাম। 
হাট হইতে আমার জন্ত একটি গামছা ও কিছু বাঁজার করিলাম। আজ 
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সীতারামের আর এক আত্মীয় ঘরে রাত্রে রহিলাম নাম যদদনবাবু। খুব 
যত্ব করিয়া ছুধ চিড়া প্রভৃতি খাঁওয়াইলেন। পঞ্চকোটের উপরে একটি 
রঘুবরের মন্দির আছে! 


২২১৫২--সকালে নটায় রামক্যানালী হইতে লীতারামের ঘরে আদিলাম ও 


চণ খাইয়া বেড়ো। আশ্রমে ফিরিলাম | বাধে সান করিয়া! আহারারি 
করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বৈকালে কৃষ্বাবুর বাড়ী গা 
- প্রায় ১ ঘণ্টা কথাবার্ত। করিয়া আসিয়াছি। রাত্রি নটাযু শুইস্বা ই্ীমা 
আককা, মাধব, শাস্তি ও আমি এই কয়জনে অনেকক্ষণ গল্প করিয়া 


ঘুমাইলাম। 


২৪১৫২ (সোমবার )-আজ একটি যুদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরচিন্তা ও আরাঁধন:-. 


ইহার চেয়ে, বড় যুদ্ধ আর কি আছে। ঘা না খাইলে ঈশ্বরের অহ্থভৃতি 
আসে না। 

১২1৫২--( আশ্রমে এই প্রথম বিবাঁহ ) ১৮ই মাঁঘ শুক্রবার ব্যাতড়ের রামবাবুর 
কন্তা শঙ্করী শালিমারের শচীনবাবুর ছেলের সঙ্গে আশ্রমে বানি ১টার 
সময় বিবাহ হইয়া গেল। আশ্রমে অনেক ভক্ত ও শিয্বার! উপস্থিত 
ছিলেন। শ্রী্দাদা আশ্রমেই ছিলেন। পুরোহিত নাপিত প্রতি 
ক্রিয়াকলাপে বিবাহ হইয়াছে । আজ মদনমোহন গোপালকে দোলা 
ঝোলান হইল । 


২|২।৫২--খনিবার সকালে মোটরে করিয়া শচীনবাবু বরকনে লঙগ্লা গেলেন। 


বৈকালে হিরন্ময়দ! ও আরো অনেক ভক্তশিল্ত আশ্রমে আসিঙ্াছেন। 
আজ সন্ধ্যায় এক ভক্কের একটা বড় যজ্ঞ হইয়াছে । ৫ জন কুমারী ৫ জন 
ব্রাহ্মণ ৫ জন বিধবা € জন এয্লোহী ৫ জন বালক এই সকলকে একথানি 
করিয়া কাঁপড় পরাইয়া যজ্ঞের কাছে বসান হইল। পরিতোষ আমি 
মাষ্টার চাটুয্যে ও আর একজন এই ৫ জনে সন্ধা পর্যন্ত যঞ্জ করিলাম । 
রাতে শিবুদাদের রুপ? গান বাজনা হইয়াছে। 

৩২1৫২ (রবিবার )--দাদা আজ নন্ধ্া! "টার টালায় ও বালিতে কেন্রকে 
দেখিতে গিয়েছিলেন। রাত্রি ১৯টান্স আশ্রমে ফিরিলেন। আজি ৫1৯ দিন 
হর্ল দিবাকর চক্রবর্তী নামে একটি ছেলে ঘাটে চাটুযোর সঙ্গে রাতে 
গ্ুইতেছে ও একসক্ষে খাইতেছে। ঘাটে কম গাছের গোড়ায় পুতুরের 
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পাড়ে একটি যজকুণ্ড তৈম্নারী করা হইতেছে । আমার ছোট ভাইয়ের 
পৈতার জন্য আজ একবার আমি বাড়ী গিয়াছিলাম । 

ও1২।৫২-সোমবার সকালে হুশীলবাবু দাদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। 
দাদ] সন্ধ্যায় একটি মাড়োক্লারীর বিবাহে কলিকাতা গিয়াছিলেন। রাত্রি 
১২টায় আশ্রমে ফিরিয়াছেন| সন্ধ্যার আগে বিমলদা আশ্রমে আলিয়া 
ছিলেন। পুকুর পাড়ে আজ একটি যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ারী করা হইল। রাত্রে 
আমি সামান্ যজ্ঞ করিয়াছিলাম । 

৭২1৫২-_মাষ্টারের গতকাল হইতে জর সর্দি হইয়াছে । আজ বৈকালে মায়ের 
সামনে একটি ৪ চৌকো ৩ মানুষ হুমকুগ্ড খুড়িতে আরম্ভ করিবাম। 

১০২৫২ মায়ের সামনে হুমকুণ্ড প্রায় ১ হাত খুড়িলাম। পরিতোষ ও আমি 
দুজনে খুঁড়িয়াছি। বৈকালে আমি পরিতোষ পিতান চাটুয্যে ৪ জনে 
কলিকাতার এক ভক্তের যজ্ঞ করিলাম | শ্রীশ্রীদাদা বৈকালে আশ্রমে 
আসিক্লাছেন। | 

১৩1২1৫২ (বুধবার )_বড় টিনের ঘরটি আজ ভাঙা হইয়াছে। ৩ মাহৃধ 
হুমকুণ্ডটি আজ পরিতোষ ও পিতান খুঁড়িয়াছে। আজ ভিতরে রান্নাঘরে 
রাত্রে রারা! হয় নাই। বাহিরে কালির রান্নাঘরে নৃতন করিয়। সেইখানেই 
ভোগ রান্না হইল। আমরা ও আরও অনেকে প্রসাদ পাইলাম। 
চক্রবর্তীর আজও জর আছে। আজ রাত্রি হইতে ৩্টা ড্েলাইটের মধ্যে 
২টি জালিতে আরম্ভ করিলাম। 

১৫1২/৫২ (শুক্রবার )--বৈকাঁলে রাঁজেন বকসীবাবা ছেলেদের লইয়া আশ্রমে 
আসিয়াছেন ও রাত্রে দাদাকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া! গেলেন। 

২৫২৫২ (সোমবার )_আজ গ্রহণ সকালে মদনমোহন গোপাল রাধার 
অন্নপূর্ণা কালী ভেঙ্কটেশ্বর ছুরগা প্রভৃতিদের অভিষেক করিলাম। বৈকাল 
৩টা হইতে ৫ট1 পর্যস্ত আমি পরিতোধ কেশব্দা ও ডাঃ আরেঙ্গার গ্রহণ 
করিলাম। 

২৮২৫২ (বৃহস্পতিবার )_-সকালে উলুবেড় হইতে একজন নিক দ্ধ 
আশ্রষে আসিয়াছেন। মঙ্গ্যাপ লইব বলায় দানব! তাহাকে নেড়! করাইয়া 
 ছিলেন। নাম বিহাবীলাল বাগ। ছ্পুরে পরিতোষ আনি ডাঃ আয়েঙ্গার 
'২টা মশারী একটি গামছ! কিনিতে .কলেন স্ট্রাট গিয়াছিলাম 1 বৈফালে 
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কেশবদা আসিয়াছেন। নীলিমার চশম] করাইবে বলিয়া কেশবদার সঙ্গে 
শরবিন্দুকে চোখ দেখাইতে গিষাছিলেন। 

২৯২৫২ (শুক্রবার )সকালে কেশবদা চলিয়া গেলেন। আজ সকালে 
বিহারীলাল বাগ বৃদ্ধটা শ্রীত্রীদাদার হাতে ৭০** টাকা দান করিলেন। 
আজ হইতে দাদা নাম রাখিলেন ( নাঁবাশদাস মুনি) রাত্রে ঘাটে চাটুষ্যের 
কাছে শুইবার আদেশ দিলেন । 


৩৩৫২ (সোমবার )-লকালে মায়ের সামনে হুমকুণ্টী আমি ও পিতান প্রায় 
দেড় মাহুষ খুঁড়িলাম। মাষ্টার সকালে হাসপাতাল গিক্নাছিল, বিহারীলাল 
বুড়ো সকালে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। বৈকালে দাদার আসন 
পৃবদিক হইতে পশ্চিমে আনা হইল। 

৪1৩1৫২ ( মঙ্গলবার ) সকালে ১০টাঁর সময় বেনারস হইতে বাক্গকুমীর মাত্র 
১ ঘণ্টার জন্য ডাঃ আয়েঙ্গারকে দেখিবার জন্য আশ্রমে আসিয়াছেন। 
আমি সকালে ডাঃ আঙেঙ্গারের শীলা আশ্রমে আসিয়্াছিল | পরিতোধ 
ডাক্কারকে সঙ্গে লইয়া হাঁওড়ায় বার্থ রিজার্ভ করিতে গিয়াছে, সকালে 
আমি মাষ্টার দুজনে মায়ের সামনে হুমকুগুটী খুড়িলাম। আজ হুমকুণ্ 
হইতে প্রথম জল বাহির করিলাম । ্রীশ্রীদাদা! আঙ্গ বৈকালে কলিকাতাঁর 
ঘোষবাবার বাড়ী গিয়াছেন ও রাত্রে ছিলেন । 

৫৩1৫২ (বুধবার )__হুমকুণ্ডটী আরও বড় করিয়া খুঁড়িলাম | সকালে নাবান্দাস 
বাবাজী ভোগ খাইবে না৷ বলিয়া! খুব রাগ হইয়াছিল । 

৭1৩1৫২ (শ্রক্রবার )--আমি কাল কাঁনপুর ফাইব বলিয়া গুরুর কাঁজ চক্রব্ত!কে 
দেখাইয়া সবরকম বুষাঁইয়1 দিলাম । 

৮1৩৫২ (শনিবার )_ আমি সকালে ৮টায় কানপুর রওনা হইলাম। ২১৩৫২ 
পর্বস্ত কানপুর লঙ্ষৌ প্রশ্নাগ এলাহাবাদ গল্লা এই কয়টা জায়গায় ঘুরিয়া 
আসিলাম। রাস্তায় কোন বিপদ হয় নাই । 

২১1৩1৫২--আজ সকালে আশ্রমে ফিরিলাম, দেখিলাম ৫1৬ দিন হইল আশ্রমে 
একটি রেডিও লওয় হইয়াছে । আজ ডাঃ আর়েক্গার কপিকাতা থাকিবার 


জন্ চলিয়া! গেলেন। 
২৩৩৫২--আজ হইতে হাওড়ায় ও আশ্রমে সব জারগার এ সি, কারেন্ট 
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লাইট দেওয়া হইল । প্রত্রীদাদা আজ ঘোষ বাবার বাড়ী চলিয়া গেলেন। 
মায়ের নুমুখে পাঁতকোটী এখনও খোঁড়া হইতেছে। 

২৫৩৫২. ( মঙ্গলবায় )_.আঁজ বৈকালে শ্রীত্রীদাদা' ঘোষবাবার বাড়ী হইতে 
আশ্রমে আঁসিলেন ও মান্য হুমকুণ্ডায় একর বা যজ্জ হইল। দাদা রাত্রে 
চলিয়া গেলেন। 

২|৪1৫২ (বুধবার )--আজ সকালে ৭টার সমগ্ন কুরিয়ার ম1 আশ্রমে আসিয়া 
শরীপ্ীদাদাকে লইয়া শ্যামনগরে অরপূর্ণা পৃঙ্গা করাইতে গেলেন। আনা 
মা সকালে বাড়ী চলিয়! গেলেন। ঘোষ বাবা সকালে আঙিলেন। 
আমি মায়ের পূজ1 করিলাম। ১২টায় দাদা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। 
কলিকাতা হইতে অনেক ভক্তরা আসিয়াছেন। এ ম! রাত্রে রহিয়া 
গেলেন। আন্নামাও ছিলেন । 

৩৪1৫২ (বৃহস্পতিবার )-_আঁজ রাঁমনবমী শ্রী্রীদাদা আজ আশ্রমে আছেন। 
অনেক ভক্তরা আজ আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। আজ দুপুরে, 
সন্ধ্যায় খুব কীর্তন হইয়াছে । কাটুর পাড়া হইতে কীর্তনের দল আসিয়া 
রাত্রি ১*টা পর্যস্ত কীর্তন করিয়াছে । কেশবদা অরপূর্ণ মায়ের ছেলে 
প্যাড়ি আশ্রমে ছিল। 

181৫২ (শুক্রবার )_বলাইদা সকালে মায়ের সামনে পাতকোটা প্রায় ২ হাত 
কাটিয়াছে। আজও সন্ধ্যায় খুব কীর্তন হইল। হরর সনিগি 
কীর্তন করেন নাই । পাড়ি আজও আশ্রমে আছে। 

৮1৪1৫২ (মঙ্গলবার )--সন্ধ্যায় দাদ! আগ খুব কীত্ন করিলেন। আন্লামার 
হাঁটুতে কাকড়া বিছা! কামড়াইয়াছে। সেই কারণে সকালে আশ্রমে 
আসিয়াছেন ! 

১১191৫২ (শুরুবার )দাঁদাী আশ্রমেই আছেন । বন বহু দূর হইতে অনেক 
রুগী আসিতেছে । অস্বৈতদার ছোট ভাই আজ নেড়! হইয়া আশ্রমে 
আসিয়াছে। কুষটয্া্ মা আজ ২৩ রাত্রি আশ্রমে কাটাইক্বা আজ 
কীর্তনের সময় কলিকাতা চলিয়া! গেলেন । - এখন গ্রতাহই কীর্তনের শেষে 
. ছুপুরে ও সন্ধ্যায় রাধে রাঁধে করিয়া ধধ্যিখীলের বেদীর চারিপার্থে ঘোর! 
ছয়। উপস্থিত আশ্রমে ৫৬ জন ভক্ত রাত্রি বাস করিতেছে। 


